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শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বাংল ভাষায় মনত্তত্ব-বিষয়ক 
একখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের এক 
যথার্থ সেবকের কাধ্য করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে প্রকৃতই 
মনস্তত্ব-বিষয়ক অধুনা-পরিজ্ঞাত যাবতীয় তথ্য নিবদ্ধ হইয়াছে, 
এবং আমি যতদূর জানি এখানিই বাংল! ভাষায় প্রথম 
প্রকাশিত মনস্তত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ । “মনোবিজ্ঞান” শব্দটির 
বড়ই অপব্যবহার হইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞান বলিলে কেহ 
কেহ গুপ্ত-বি্ভা বা অলৌকিক রহস্য-বিজ্ঞান (০০০০109) 
অথবা ভেল্কি ( 010102067% ) বিষয়ক অদ্ভুত ও উপহাস- 
জনক পুস্তক, এবং কেহ কেহ বা মনোগত বিষয় (0508০ ) 
লইয়া ঝাপসা রকমের দার্শনিক গবেষণ৷ মাত্র বুঝিয়া থাকেন, 


( ৬ ) 


কিন্ত এরূপ দার্শনিক গবেষণা অনেক সময় বাজীকরের 
ভেল্কির ন্যায়, শব্দ লইয়া ভেল্কি করা মাত্র । নব্য মনো- 
বিজ্ঞান ছুইটি মূল সুজ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, যখা_ 

১1 সঙ্গে সঙ্গে মস্তিক্ষ-যন্ত্রের (ক্রিয়া? কৌশলের) আলো- 
চনা ব্যতীভ মনের কার্ধয-প্রণালীর জ্ঞান লাভ অসম্ভব । 
যে প্রক্রিয়ার ফলে অন্রবোধ পরিশেষে কার্ধো পর্যবসিত 
হয় তাহাই চিন্তা শক্তি € 0০৭৫) । আর মস্তিক্ষের 
সাহায্যেই অন্ুবোধ ( 521137000 ) ও (তদান্সঙ্গিক ১ কার্য 
সাধিত হইয়ী থাকে । বৈজ্ভ্ভীনিক গবেষণার ফলে মন্তিক্ষ 
কতকগুলি নিদ্দিষ্ট অংশে চিহ্িত হইয়াছে, এবং এই সকল 
চিহ্বিত অংশ বিভিন্ন জ্ঞানেন্দিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রতি- 
পন্ন ও পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইয়াছে । অপর অংশগুলি 
উদ্বোধকের প্রভাবে উত্তেজিত বা কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলে সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশীর চালনা ঘটিয়! থাকে) যে 
প্রক্রিয়াদ্ারা! অন্তরুখী (117-0010111]0 ) অন্বোধ, বহিমু্খী 
(০৪০-০০1৩ ১ স্নায়বিক কার্ধ্যাত্বিকা উত্তেজনার (171195156 ) 
পর্যবসিত হয়, এবং পরিশেষে এই উত্তেজনার ফলে যে সকল 
বিবিধ অনুষ্ঠান সম্ভব, তন্মধ্যে নির্বাচন ঘটিয়া একটা মাত্র 
কার্যা অনুষ্ঠিত হইয়? থাকে, সেই প্রক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ 
বর্তমান মনুষ্যজ্ঞানের অতীত । তবে এই বিষয়টীর গুরুত্ব 
যে এত দিনে লোক বুঝিয়াছে ইহাঁও আংশিক লাভ । 

২। পরীক্ষা এবং প্রাবর্তক বা আরোত-প্রণালীই আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানের ভিন্তি। প্রাচীন মনোবিজ্ঞান অবরোহ-পদ্ধতি, 
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বা অনুমান-পদ্ধতির উপরই সম্যক প্রতিঠিত ছিল। নব্য 
পদার্থ-বিদ্যার সহিন্ত মধ্য-যুগের অবরোহ-বিচার-পদন্ধাতির 
€(7600061৮2 ৪06০0120107), জাতি বিভাগ বা জাতি 
নির্ণয়ের € 01955109001) এবং প্রাচীন যুগের রসায়ন 
বা প্রাচীন যুগের দর্শন-শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, নব্য মনো- 
বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন মনোবিজ্ঞানেরও সেইরূপ সম্বন্ধ । 
আজকাল কেহই আর কেবল আপন আপন মনের অস্তদূর্টি- 
মূলক ভ্ভান লাভ করিয়া! এবং একটা মাত্র দৃষ্টীস্ত হইতে 
সাধারণ সিন্গান্তে উপনীত হইয়াই মনস্তত্বনিদ্‌ বলিয়া! গণ্য 
হইতে পারেন না। মনস্তত্ববিদ হইতে হইলে তাহাকে অপরের 
মনের ধশ্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং 
পদার্থ-বিদ্যাবিদগণ প্রাকুতিক শক্তি পর্যঃবেক্ষণের ফল যেরূপ ঠিক 
ভাবে শ্রকাশিত করেন তীাহাদিগকেও সকলের মানসিক-ক্রিয়া- 
পর্যাবেক্ষণের ফল, সেইরূপ ঠিকভাবে প্রকাশিত করিতে হইবে । 

মনস্তক্বের এই নব-উদ্বোধন এত আধুনিক যে, ইহার আদি 
প্রচারকগণ এখনও আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই বলিলেও 
চলে । টিচেনীর (715০0606৮ ) প্রমুখ তাহাদের আদি শিষ্যগণ 
নেতারূপে মনস্তর্বের এই নব উদ্বোধন আজকাল কার্যে পরিণত 
করিতেছেন । 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বর্তমানক্ষেত্রে প্রায় যুগ-প্রবর্তৃক 
স্বরূপই হইয়াছেন । তিনি বাংল! দেশে, দেশের নিজ ভাষায়, 
এই নবোদ্বোধিত বিজ্ঞানের এক সরল অথচ বিশদ পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন । আমি আশা করি বাকল! পদার্থ-বিদ্যাক়ি', 


(৮) 


ও রসায়ন বিদ্যাবিদ্গণের বিখ্যাত নব্য সম্প্রদায়ের ম্যায় তিনিও 
বাঙ্গালী মনোবিজ্ঞানবিদ্গণের নব্য সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক 
হইবেন। 


ঢাকা ট্রেনিং কলেজের 
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অবতরণিকা । 


সংসারে কোন প্রকার বুদ্ধি-সাপেক্ষ ব্যাপারে সিদ্ধিলীত করিতে 
হইলে মনোবিজ্ঞানের মূল শ্যত্রগুলির সহিত পরিচয় থাকা সবিশেষ 
আবশ্তক | বিশেষতঃ বাহার অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী আছেন, তাহাদের 
পক্ষে শিক্ষাবিধানান্ুকুল ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান অবশ্যই জ্ঞান্ব্য। 
বাঙ্গাল ভাবায় যনোবিজ্ঞান-গ্রন্থের অসম্ভীব-বশতঃ সংস্কৃত, ইংরাজী 
প্রভৃতি ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এই শাস্ত্র শিক্ষা করিতে অভিলাষী 
হইলেও গ্রন্থের অভাবে তাহাদের বাসন ফলবতী হয় না। এই 
অভাব-দৃরীকরপের জন্য আমি এই গ্রন্থধানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম । 

92795) [100 [%101209 9]15১ 106৮০] 200 081110, 
ড্795: এবং 79৮5 প্রণীত মনোবিজ্ঞান, এস] ও 52110 কৃত 
শারীর-বিজ্ঞান, 710. 1)98£9]] রচিত পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান এবং 
[16011617615 00070700100 7027015, 41791], 51০ প্রভৃতি 
অন্ঠান্ত মহোদয়গণের গ্রন্থাবলম্বনে প্রবন্ধাবলী লিখিয়া কয়েক 
বৎসর শিক্ষা-প্রদানৈ নিযুক্ত আছি। অধুনা এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া 
সাধারণের সমীপে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম । এই গ্রন্থপাঠে 
যাহাতে অবস্ত-জ্ঞাতব্য মনন্তত্বাবগতির সৌকর্ষ্য-স।ধিত হয়,এবং যাহাতে 
ইহ! বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠোপযোগী হয়, তদ্বিষয়ে 
যত্ব ও পরিশ্রম করিতে ক্রটী করা হয় নাই। অধ্যাপনা-বিষয়ে মনো- 
বিজ্ঞানের উপযোগিত এই গ্রস্থে পুজ্থান্থুপুঙ্খরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । 


(১৩) 


প্রাচ্য দার্শনিক-গণের মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা জানিতে অনেকে 
কুতুহলী হইতে পারেন, এই জন্য পরিশিষ্টে তাহার সারমর্ম সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । যর্দ এই পুস্তকপাঠে কাহারও কিয়ৎ-পরিমাণ উপকার 
হয়, তাহ] হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব । 


উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে সকল মনীষি-কৃত গ্রন্থের সাহাধ্য 
গ্রহণ করিয়াছি, তীহাদিগের নিকটে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ 
রহিলাম। [09510 17276 11781701706 0০1158০ এর অধ্যাপকচর, 
শ্রীযুক্ত ডা, ০0. ০1৫5৬০01681. 4. মহোদয় মনোবিজ্ঞান-বিষয়ে 
অনেক কুট প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। উক্ত কলেজের ও 
ঢাকা ট্রেনিং কলেজের মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রেরে ভূতপূর্বব অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত 1. 1650 [1.4 (0%০0.) মহোদয়ের নিকট মনোবিজ্ঞানের 
শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত তত্ব সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। তল্লি- 
খিত সারগর্ভ পূর্বাভাব, এই গ্রন্থের উপযোগিতা অনেক-পরিমাণে বৃদ্ধি 
করিয়াছে । 108517. [7919 77910105  0০11959 এর মনোবিজ্ঞান- 
শাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনবিলাস রায় 2. 4.১ 9. 2, 
মহাশয় এই গ্রন্থের পাঁওুলিণি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া সমীচীন পরামর্শ 
দ্বার আমার সবিশেষ উপকার করিয়াছেন। ভট্টপল্লী-নিবাসী 
স্বনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহোদনের নিকট হইতে প্রাচ্য 
মনো বিজ্ঞানের গৃঢ়-তত্ব-সমূহ অব্গত হইয়াছি । হুগলী নর্ম্যাল ক্ষুলের 
সহকারী শিক্ষক, পঙ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বেদাস্তবত্ব ও কলিকাতা 
মিত্র ইনষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পৃর্ণচন্দ্র দে 
উদ্ভটসাগর, 9. 4. মহাশয়-ছয় এই গ্রন্থ-প্রণয়নে পরিশ্রম-সহকারে 
যথেষ্ট সহায়ত? করায় প্রকৃত হিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
আমি তাহাদের সকলের নিকটে সবিশেষে কৃতজ্ঞ রহিম | . 


( ৯৪ ) 


যুখাঞ্জি বোস এগ কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীবুক্ত জ্যোতিযচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রাক্কন-বিষয়ে অনেক সাহায্য 
করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র । 


অবশেষে সান্ুনয় নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের ভ্রম ও প্রমাদ 
প্রদর্শিত হইলে তাহ! সাদরে গৃহীত ও সংশোধিত হইবে । 


হুগলী, ৫ 
আশরচ্চক্ ব্রহ্মচারী ৷ 
৯ই জুন, ১৯১৭ থুষ্টাব। 


চিত্রের নির্ঘণ্ট । 


মস্তিষ্ক যন্ত্র 

মস্ত্িদ্ধ মেরুদণ্ডবাহী স্ায়ুমণ্ডল 
স্লাযুপ্রণালীর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 
স্াযুপ্রণালীর চিন্তাপ্রসূত ক্রিয়া 
মস্তিক্ষের বিভিন্ন প্রদেশ 
মস্তিক্ের স্্াযু চিত্র 

শরবণেন্দরিয় 

দর্শনেন্দ্িয় 

দর্শনক্রিয়া প্রণালী 


বাগষন্ত্র প্রণালী 


৩৭ 


৩৯ 


৪৭ 


৫১ 


৫৬ 


স্রজীস্পভ্র ॥ 


প্রথম অধ্যায় । 


প্রথম পরিচ্ছেদ (১২৬ পৃঃ) 
মনোবিজ্ঞান কাহাকে বলে ?--মনোবিজ্ঞানের তথ্য-নির্ধারণের 
উপায়-_শিশু-প্রকৃতি-পাঠ-_001079-6০901,-009075-_- মানবজাতির 
শৈশবাবস্থা দীর্ঘকালব্যাপী-_বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ-_মানসিক শক্তির 
ক্রমবিকাশের সহিত শিক্ষার সন্বন্ধ__“প্ররূৃতি অনুসরণ কর”--শিক্ষার 
উদ্দেশ্ত__শিক্ষাবৈশিষ্ট্য-_প্রস্ততীকরণ-_সহজবুদ্ধি-_-ইতরপ্রাণী ও মনুষ্য 
জাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উপযোগিতা_সহ্জবৃত্তি ও বুদ্ধি ([15- 
11006 2100. 10651150.) 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (২৭-_৩১ পৃঃ ) 
শিক্ষাপ্রণালী ও মনোবিজ্ঞান । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
( ৩২--৬২ পৃঃ) 

নায়ুমগুল। ূ 

শরীরের সহিত মনের সন্বন্ধ-_চৈতন্যের সহিত স্নায়বিক ক্রিয়ার সন্বন্ধ। : 
বহির্খুখীণ আ্রামু (96192 1567599 )-_অন্তর্ঘখীণ মামু (40619 
16755 )--অন্তর্খখীণ ও বহিষ্খ্ুখীণ স্সায়ুর কার্য্যকারিতা-_“প্রত্যা- 
বর্তক” ক্রিয়া বা [925 ৪০00--অত্যাস ও প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া-- 
চিন্তাপ্রহ্থত ক্রিয়া_মস্তিষ্ক কি প্রকারে কার্য করে £--মানসিক বিকাশ 
ও নমনীয়তা (19551002700 2000 01896101 )--অ ভিজ্ঞতা-_- 


(৯৮) 


স্াসুবৃত্তাংশ ( ৪৮০০১ 4709 )-_ মস্তিষ্কের ভিন্ন প্রদেশের শ্রমবিভাগ 
(11515101106 19179010117) 05 001766য )--শারীববিধান। 


৮৪৮০৪ লিন রত এ) ৯০৪ ডা 2৩ এ 


তৃতীয় অধ্যায় । 

প্রথম পরিচ্ছেদ ( ৬৩--৮৩ পৃঃ) 

অবসাদ (7%01605. ) 
_ত্বহিক তাপ ও শক্তি-__দৈহিক তাপ কি প্রকারে সঙ্ঘটিত হইতেছে-_ 
জীবনীশচত্ত (50575 )--অবসাদের শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাধ্যা_ 
শারীরিক পরিশ্রমের আবপ্তকতা-_বিরাম-.অবসার্দের পরিমাণ 
জানিবার উপাঁয়--অবসাদের উপকারিতা-অবসাদের অপকারিতা 
বিদ্ভালয়ে অবসাদের সহিত শিক্ষার সন্বন্ধ--“অবসাদ” ও “বিরক্তি” 

(778068০ 20 0০015-001, )-_-অবসাদের প্রতিরোধক উপায় । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৮৪-_৮৮ পৃঃ) 
শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা । 
মন ও শরীবু উভয়ের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ-_নিদ্রা ও নিরুদেগ | 





চতুর্থ অধ্যায়। 
প্রথম পরিচ্ছেদ ( ৮৯-:৯৬ পৃঃ) 
| মন (005 11109.) 
মনের উপাদান--মনের বৃদ্ধি ও পরিণতি-_মানসিক পরিণতির পার্থক্য 
4 সন্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ কারণ--মনোরুতিত্রয়। 


€ ১৯ ) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ € ৯৭-_-১২৯ পৃঃ) 
« মনঃসংযোগ। 
মনোযোগ ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক শারীরিক অবস্থা-_যনঃসংযোগের শ্রেলী 
বিভাগ__যনঃসংযোগ ক্রিয়ার ভেদাভেদ নাই-_আনুরক্তি চিত্তাকর্ষক 
শক্তি (12)05159% )-_বিভিন্ন জাতীয় আন্ুরক্তি-_ চিত্তাকর্ষণের অনুকূল 
অবস্থা--চিত্তাকর্ষণ শক্তি দ্বিবিধ-_সহজ ও উপাত্ত (780৮০ ৪0 
2০01750 )-__সশ্বেচ্ছাবহিভূতভ মনোনিবেশ ( 2০7/-৮০1)02 
2069770000-)--ন্িচ্ছিক মনোনিবেশ-__শ্বেচ্ছিক মনোনিবেশের উপর 
অনৈচ্ছিক মনোনিবেশের প্রভাব-__স্বিচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও স্বেচ্ছা- 
বহিভূত মনঃসংযোগের বিশ্লেষণ-মনোনিবেশের তারতম্য । 
মনঃসংযোগের অন্তরায়--অধ্যাপনা-বিষয়ে স্বিচ্ছিক ও শ্বেচ্ছা-বহিভূতি 
মনোনিবেশের কাধ্যকারিতা- আত্মচেষ্টা ও মনোহারিতা (690: 
2100. 2065759৮ )__মনঃসংযোগের ক্রমবিকাশ- বিদ্যালয়ে কি উপায়ে 
মনঃসংযোগের উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে-মনোনিবেশের 
মনোবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান সম্মত বিবৃতি-_-মনোযোগ ও অমনোযোগ 
_- আমরা একই সময়ে কেন কেবল একটী বিষয়ের উপরই মনঃ- 
সংযোগ করিতে পারি ? (10101015000 )--“সপ্রতীক্ষ মনঃসংযোগ'ত 
(5005০068016 90500০2 )-বিভিন্রপ্রকার মনঃসংযোগ ) 





পঞ্চম অধ্যায় । 
( ১৩০--১৩৮ পৃঃ ) 
ইন্দ্রিয়ান্থৃভূতি €56032101 )-.. | 
ইন্ত্িয় জ্ঞানের দ্বার স্বর্ূপ-_ পদার্থের গুণ বা ধর্ম পদার্থে বিমান নি 
আমাদের মনে আছে__ইন্জিয়াঙ্থতূতি কাহাকে বলে-- প্রত্যক্ষ জান. 


(২০৭ ) 


ভাববৃত্বির সহিত ইন্দরিয়ানুভূতির সন্বন্ধ-_অনুগামী ন্নায়বিক উত্তেজন! 
(26914177866 )--মানসিক প্রতিচ্ছায়া (1190001 1172699, ) 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
€ ১৩৯--১৬৬ পৃঃ) 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান (70910906101. ) 
£সংযোগ ও প্রতাক্ষ জ্ঞান--প্রত্াযক্ষ-জ্ঞান-ব্যাপারে নানাপ্রকার 
ইন্জরিয়ান্ুভূতির বিমিশ্রণ ঘটে_একই সময়ে একই বস্ত প্রত্যক্ষ হওয়ার 
অর্থাৎ একই সময়ে একাধিক বস্তুর উপর মনঃসংযোগের অক্ষমতার 
উপকারিতা-_প্রাদেশিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান-_ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণ-__ 
ইন্জরিয়ান্ভৃতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ । 


স্পর্শেন্ট্িয় (7000), ) 
শরীরের বিভিন্ন অংশের স্পর্শান্ুভূতির তারতম্য_স্পর্শান্ৃতৃতির প্রাধান্য 
স্পর্শীস্ুভূতির প্রকার তেদ-_দুরত্বজ্ঞান__জ্ঞানেক্দ্রিয়ের মধ্যে 
| সহযোগিতা । 


শবণেন্ট্রিয় (10621115. ) 
শ্রবণেক্দ্রিয়ের গঠন- বণ জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ । 


দর্শনেক্ত্িয় (91216, ) 
দর্শনেক্িয়ের গঠন- দর্শন ক্রিয়া-হঠাৎ অন্ধকারে বা আলোকে 
আসিলে দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে কেন ?- দর্শনেন্দ্রিয় ও দুরত্ব জ্ঞান__ 
আত্মশরীর জ্ঞান--“আমিত/জ্ঞান--চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে 
প্রতভেদ--আত্মার অবিচ্ছিন্ন অস্ধিত্ব। 


& ২১ ) 


ভ্রাণ ও আম্বাদন | 


ভ্রাণ ও আম্বাদনের সাহায্যে বাহা জগতের জ্ঞান হয় না_ম্পর্শন, শ্রবণ 
ও দর্শনের প্রীধান্ত বিষয়ের তারতয্য-_-প্রত্যক্ষজ্ঞান ও সহজজ্ঞান। 





সপ্তম অধ্যায় । 
(১৬৭--১৭৩ পৃঃ) 
পর্যবেক্ষণ (00521৮9৪600, ) 
পর্য্যবেক্ষণ কাহাকে বলে- পর্যবেক্ষণ শক্তির পরীক্ষা গ্রাম্য ও 
নাগরিক বালকদিগের পর্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রভেদ-_ 
পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বিশ্লেষণ_ পর্যবেক্ষণ শক্তির অন্ুশীলন- বিদ্যালয়ে 
কোন্‌ কোন্‌ পাঠ্য বিষয় পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির সাহায্য করে-_পরীক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণের মধ্যে প্রতেদ । 


অফ্টম অধ্যায় । 
(১৭৪--১৮৫ পৃঃ) 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন (3610792-0211010£- ) 
ইন্দ্রিয়ের অন্থুণীলন বলিলে কি বুঝায়-_ইন্ড্রিয়ান্থশীলনের প্রক্রিয়াঁ_ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশ-_ পূর্বতন শিক্ষাপ্রপালীর ভ্রমপ্রমাদ__ 
শিক্ষাদানব্যাপারে শিক্ষকের কার্য্য-_পাঠ্যবিষয় দ্বারা কি প্রকারে 
ইন্জ্িয়ান্ুণীলন সম্ভব-পর হয়__দর্শনেন্দ্িয়ের অনুশীলন_স্পর্শশক্তির 
অনুশীলন-_শ্রবণক্তির অন্ুশীলন- আম্বাদন ও ঘ্রাণেন্দিয়ের অন্থশীলন-_ 
অযথোচিত ইন্দ্রিয়-সাধনায় বিপভি--শৈশবাস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যত্ব ও 
তত্বাবধান আবশ্তঠক । 


(এগিয়ে 


( ২২ ) 


নবম অধ্যায় । 
প্রথম পরিচ্ছেদ (১৮৬--২১৬)' 
স্মতি_-(1457001, ) 


স্বৃতি-শক্তির শারীরবিজ্ঞানসন্মত ব্যাখ্যা_-ইন্দ্রিয়গ্রাহা বস্তুর প্রত্যক্ষ 
প্রতিচ্ছায়! ও পরোক্ষ প্রত্তিচ্ছায় € চ279215 2100. 11702." )__স্মৃতি 
কাহাকে বলে 2 ম্মরণান্থকুল কতিপয় নিয়ম--ভাব সংহতি (%১9০০1৪- 
0০7 09110589)--ভাবসংহতি লইয়াই স্মৃতি গঠিত হইয়াছে-_ভীব- 
সংহতির নি্নমাবলী-_ শিক্ষকতা সন্বন্ধে “সামীপ্য” নিয়মের কার্ষ্য- 
কারিতা- সাৃশ্ত নিয়মের প্রয়োগ-__সাদঘৃশ্ত ও সামীপ্য নিয়মের যৌগিক 
ক্রিয়া_সামীপ্য ও সাদৃশ্ঠ নিয়মের মধ্যে কোন্টি শিক্ষাদান বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় ও মানসিক শক্তির সন্বর্ধনকারী ? নৃতনজ্ঞানার্জনের 
নিয়মাবলী--বিভিন্ন প্রকার স্মৃতিশক্তির উদ্দাহরণ--কণস্থকরণ সম্বন্ধে 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাঁথা উচিত ?--শ্মতিশক্তির বিকাঁশ-- 
স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির সীমা-স্মতিশক্তিরসহিত মনের সন্বন্ধ-__আমাদের 
স্বৃতিশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে কিন! ?--শবমাত্রান্ুবর্তীন ব1 শাব্দিক 
স্বৃতি ও যৌক্তিক স্তি--শাব্দিক স্মতি ও গত্যুতৎপাদক অভ্যাস-- 
অযৌক্তিক বা কৌশল সযুদিত স্বতিশক্তি_স্থতি ও মানসিক প্রতি- 
চ্ছায়ার' পুনরুদোধন (1923075 800 চ২21১1০905061027)-_নানাজা তীয়, 
মানসিক, প্রতিচ্ছায়া--মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরুদ্বোধন ও স্থতিব্র 
মধ্যে প্রতেদ-_-“পরিচয়” স্বৃতির উপাদান--পরিচয়+ পুনরুৎপাদন- 
| শ্বতি। 


(২৭ ) 


শিক্ষা-প্রণালীতে অন্কুভব-শন্তির অপব্যবহার-_সুশাসনদ্বারা .'অন্ুভব- 
শক্তির বিকাশ কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হয় । 


এপাশ এ বারি াখারপাা 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ € ৩২১--৩৩১ পুঃ ) 
স্বার্থপর ভাববন্তি 
ভীতি-- তীরুতা ব। কাপুরুষতা_ক্রোধ__ ক্রোধ দমন করা সম্বন্ধে 
শিক্ষকের কি কর্তব্য-_কি পরিমাণে ক্রোধের প্রশ্রয় দিতে পারা যায় 
__কর্ম্দ-প্রিয়তা ও কর্তৃত্বাভিলাৰ- আত্মাভিযান-- প্রশংসান্থুরাগ ৷ 


এস হি 





উনবিংশ অধ্যায় । 
প্রথমঙ্গপরিচ্ছেদ ( ৩৩২-_-৩৩৫ পুঃ) 
সামাজিক সুকুমার ভাববৃন্তি (56700170670) 
সামাজিকবৃত্তি-_অন্থরাগ-_সম্মান ও শ্রদ্ধা__সহান্ুভৃতি-_-সহান্ুভূতির 
অস্তরায়-_-শিক্ষকের কর্তব্যাকর্তব্য-_সামাজিকগুণের পরিবর্ধনের 
উপকারিতা । 





উনবিংশ অধ্যায় । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৩৩৬--৩৫০ পৃঃ) 
( নিরপেক্ষ ) সুকুমার ভাববৃত্ভি (597217050069 ) 
জ্ঞানপ্রিয়তা ( বুভূৎস1 ) 
বুুৎসানৃতির লক্ষণ__কৌতুহল-_-কৌতুহল ব৷ বুভুৎসান্বত্তির অনুশীলন 
| --কৌতুহল বা বৃতুৎসারতির অপব্যবহাবব । + 


দর ও. (২৮ ) 
সৌন্দ্য্য-প্রিক্বতা 
সৌন্দর্ঘ্য-প্রিরতার লক্ষণ--বিদ্যালয়ে সৌন্দর্য/-প্রিক্নতা-বৃত্তির কি 
প্রকারে অনুশীলন হইতে পারে। 
কর্তব্যপ্রিয়তা । 


কর্তব্যপ্রিয়তার বিকাশ-_কর্তব্যজ্ঞানের বিকাশ--কর্তব্য-প্রিয়তার 
অনুশীলন প্রয়োজন-_ 


বিংশ অধ্যায়। 
আন্ুক্তি (17)57550 ) (৩৫১--৩৬২ পৃঃ) 


বিভিন্ন প্রকার আন্ুরক্তি-_অভ্যাস ও আন্ুরক্তি পরস্পর বিরোধী--- 

আহ্ুরুক্তি মুখ্য বা৷ প্রত্যক্ষ ও গৌণ বা পরোক্ষ-__সহজবৃতির ন্যায় আন্ু- 

রক্তিও পৃর্ণত। প্রাপ্ত হয় এবং শ্লান হইয়1 যায়_-আন্ুরক্তি যখন বিকাশ 

প্রাপ্ত হয় তখনই তাহাদ্দিগকে কার্য্য পরিণত করা কর্তব্য-_-আহ্ছুরুক্তির 

উপকারিতা-_আন্ুরক্তি ও আত্ম, চষ্টা--আন্গুরক্তির ক্রমবিকাশ-_ 

শৈশবাবস্থার আন্ুরক্তি__বাল্যাবস্থার আন্ুরক্তি-_প্রৌঢ়াবস্তার আহ্ছু- 
রক্তি। 


একবিংশ অধ্যায় | 
ইচ্ছাশক্তি (৮/111105. ) (৩৬৩--৪০০ পৃঃ) 
বাসনা_-“ইচ্ছার বিশ্লেষণ”__ইচ্ছাশক্তির সহিত ক্রিয়ার সন্বম্ধ__ইচ্ছা- 
শির সহিত মনঃসংযোগের সন্বন্ধ-_ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশ-_অনিয়- 
মত্ত অঙগপরিচালন। (727090 0: 10000015158 15052102613 )-- 
_ম্নায়বিক প্রতিক্রিয়া ঝা! প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া (906 25055109209 ) 


€( ২৯ ) 


--সংস্কারান্ুগত অঙ্গচালনা (10790770655 22021021765 )-_-জ্ঞানে- 
ন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা -প্রযুক্ত ক্রিয়া (561,905 710562001/05)-_অন্ুকরণ- 
ক্রিয়া]! (1107169055 200591001765 )- অন্করণ-বৃত্তির ক্রম-বিকাশ--- 
অনুকরণ ও বংশান্ুবর্তন-- . 
শিক্ষা প্রণালীতে “অন্করণ” বৃত্তির প্রয়োগ-_“অনুকরুণের” উপ- 
কারিতা--“অন্থকরণ” ও পপ্রতিকুলাচরণ” ( [20162000200 00১০- 
910101) )-_অনুকরুণ বৃত্তির অনুশীলন-_“থেলা”--“থেলার” বিভিন্ন 
অভিমত-__“ছলখে লা”- চিস্তা-প্রস্থত ক্রিয়া (1)11021569 100৮০- 
[091)05 )--ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে ভাববৃভির দমন-_ইচ্ছাশক্তির 
সাহায্যে চিন্তার সংযম-_ভিন্নজাতীয় ইচ্ছাক্রিয়া_-অব্যবস্থচিত্ত বা 
“থাযখেয়াল”-__খামখেয়ালের প্রতিরোধক উপার-_সংশয়পুর্ণ ইচ্ছা 
“প্রকৃতিস্থ'” বা “ব্যবস্থিত” ইচ্ছা_ব্যক্তিনিষ্ঠ ইচ্ছা, জাতীয় ইচ্ছার 
নিদর্শন_-বাসনা ও লালসা-_ভাববৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি__ক্রিয়া-বিবিক্ত 
ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব নাই-__ইচ্ছাশক্তির অনুণীলন-_-গতি-বিষয়ক-ভাঁব- 
সম্ভ,ত ক্রিয়া (105০-200607-206101))- -গতি-বিষয়ক-ধারণাঁ, ইচ্ছা- 
শক্তির পরিপুষ্টি-সাধনে বিশেষ সহায়-_ৃ-প্রতিজ্ঞতা ও অবিনঘ়িত। বা 
একগুয়ামি--একগুয়ামির প্রতীকার-__অসন্তষ্ট বা “খিটখিটে” স্বভাব 
_ এই দোষের প্রভীকার-_-উতৎপাত ব1 দৌরাত্ম্য-_দুর্বল ইচ্ছাশক্তি--- 
শিক্ষকের কর্তব্যাকর্তব্য--হস্তশিল্প ও ইচ্ছাশক্তি । 





দ্বাবিংশ অধ্যায় । 
. অভ্যাস (201৮ )--0৪০১--৪২৩ পৃঃ) 
অভ্যাস কাহাকে বলে ?-_-অভ্যাসগত ও সংস্কারান্থগত ক্রিয়ার মধ্যে 
প্রভেদ-_-অভ্যাসের মনোবিজ্ঞান-সম্মত নিয়ম-_-অভ্যাসের উপকারিতা! 


( ৩০ ) 


--অভ্যাসের অপকারিতা-_অত্যাস ও চরিত্র--বিগ্ভালয়ে কি উপায়ে 
অত্যাস গঠিত হইতে পারে ?_-অভ্যাস গঠনে প্রোঃ জেম্সের 
অন্ুশ।সন-_তীব্র প্রেরণ।-_ব্যতিক্রমের অভাব-_স্ুযোগের প্রতীক্ষা 
কার্য্য--অধ্যবসায়-_ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি--তৎসন্বন্ধে ব্যবস্তা-_পরিচ্ছন্নত। 
'__শিষ্টাচার--সত্যপ্রায়ণতা-কোন্‌ উপায়ে সত্যপরায়ণতা বৃদ্ধি 
করিতে পারা। যায় ?--বয়ংস্থ বালকদিগের সন্বন্ধে নৈতিকশিক্ষা_ 
অন্পবয়স্কা বালকদিগের পক্ষে নৈতিকশিক্ষা--অসত্যকথনের 
প্রতীকার-_-অপ্রতিপন্র মিথ্যাচরণ--“কপি” করা-_নিষ্ঠুরতা-_ইহার 
কারণ-_-নিষ্ঠুরতার প্রতীকার-_অত্যাস ও স্মৃতিশক্তি। 


(লাকা রাহি তব 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় । 
চরিত্র (0139790697) (৪২৪-_-৪৫৪ পৃঃ) 


“আদর্শচরিত্র”-গঠন শিক্ষার উদেশ্ত--আদর্শ কাহাকে বলে ?-- 
চবিত্র-গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ--শ্বেচ্ছিক কার্য কি প্রকারে চরিত্র 
গঠিত করে- ব্যবহারিক নীতি (172.061021 0093025 )- শিশু 
চরিত্র--বয়ঃস্থবালক চরিত্র গৃহ ও চরিত্র-চরিত্র ও অভ্যাস-- 
“প্রেরণা” ও “অভিসন্ধি” (17002 2:00 177510010) )-_-চক্সিত্র গঠন 
ব্যাপারে অবস্থোপযোগী প্রেরণা নির্ধারণ-_-দৈহিক ধাতু ( 69070518- 
1021) )- কর্তব্যকম্ম ও সৎকর্মের মধ্যে প্রভেদ-_ন্যায়পরতা ও 
উপচিকীর্ধার মধ্যে প্রভেদ-__-পৰিণামদশিতা1--মিতব্যয়িতা--মিতাচার 
_সাহস। 





 চতুর্ষ্বিংশ অধ্যায় । 
শাসন (10150101106) (৪৫৫--৪৭০ পৃঃ) 
শাসন--বিদ্যালয়ের শাসন-_গাহ্স্থ্যশাসল-_নৈসগিক শাসন 
(0150101%5 0£ 00099090093)--গুণ--দোধ--শাসনের অক্ষকুল 


ব্যবস্থা-দণ্ডের বিত্তি্্ট্উদেস্ত-_দগুবিধান জনিত কতকগুলি দোষ- 
পারিতোধিকের দো-পরীক্ষা-_পরীক্ষার দোষ 


পঞ্চ বংশ অধ্যায় । 
ভাবার উৎপত্তি ও চিন্তার বিস্তার ( ৪৭৯--৪৮০ পৃঃ) 


সমাজ ও চিন্ত--ভাব। কাহাকে বলে ?__ভাবষার শারীর বিজ্ঞান 
সম্মত বিবৃতি--কথিত ভাষার উৎপত্তি--শিশু কি প্রকারে কথ] কহিতে 
শিক্ষা করে ১বধির ব্যক্তি মৃক হয় কেন ?--শব্দ শুনিতে পাইলেও 
কেহ কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না কেন ?--কেহ কেহ শব্দ 
শুনিতে ও বুঝিতে পারিলেও তাহার উত্তর দিতে পারে না, কিন্ত 
লিখিত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে-কেহ কেহ শ্রুত বা লিখিত 
কোন বাক্যই উচ্চারণ করিতে পারে না--মনুষ্য সমাজজই ভাষার উৎ- 
পাদক ও বিকাশ ক্ষেত্র-বাকশক্তির মনোবিজ্ঞান সন্মত ব্যাখ্য।-_-শিশুর 
প্রাথমিক শব্ধ গুলি উপস্থিত ঘটনা-সম্প.ক্ত ও “নিদর্শনাত্মক”__-শবেন 
“নিদ্র্শনাত্মক ভাব, ক্রমশঃ “বর্ণনাত্মক” তাবে পরিণত হয়-_ভাষার 
কার্যকারিতা ভাষার সাহায্য না লইয়! চিন্তা কার্য সম্ভবপর কি না ? 

ষড়বিংশ অধ্যায়। 
আত্মপ্রকাশ (১০11-9%015951010) (৪8৮১--৪৯১ পৃঃ) 

ভাবপ্রকাশ-_ভাবপ্রকাশের উপকারিতা-১অতীতকালে ভাঁব- 
প্রকাশের অধিক স্থযোগ ছিল-_ভাবপ্রকাশ চরিত্রগঠনে সহায়তা করে 
_ চব্রিত্রগঠনের উপাদান, চিন্তা ও কার্যয-_-উপসংহার-_শিক্ষা প্রণালীর 
তিনটি ব্যবহারিক সুত্র--পঞ্চসোপান প্রণালীর ব্যবহার--শিশু ও 
ইতর প্রাণীদ্দিগের মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ নাই। 


পরিশিষ্ট । 


প্রাচ্য মনোবিজ্ঞান ( ৪৯২--৫০২ পৃঃ) 


নৈয়ায়িক মত- পূর্বজন্ম ও পুরুষকার-_মনের স্থান ও পুরীতৎ 
শিরা মনের দ্বিবিধ অবস্থা-সুষ্প্তি ও জ্ঞান_জ্ঞান দ্বিবিধ-স্মতি-_ 
অন্ুভব-__অনুভব চারি প্রকার-_(ক) প্রত্যক্ষ অন্ুভব- প্রত্যক্ষ অন্ুতব 
দ্বিবিধ, বাহা ও মানস-_বাহা প্রত্যক্ষ পাঁচ প্রকার-_(খ) “অন্মিতি 
অন্ুতব-_(গ) উপমিতি অন্ুতব--(ঘ) শার্ধিক অনুভব-_মন, ইন্দ্রিয় 
ও আত্মা_-মন স্থুল-দেহের অংশ নহে__অলোৌকিক প্রত্যক্ষ__“ইচ্ছা?” 
মনকে পরিচালিত করে ; সংস্কার ইচ্ছার হেতু-সংস্কার দ্বিবিধ, পূর্বব- 
জন্মাঙ্জিত ও ইহ-জন্মাঞ্জিত-_পূর্বজন্মাঙ্জিত সংস্কার বা স্বভাব বা 
সহজ জ্ঞান_ইহজন্মাজ্জিত সংস্কার বা পুরুষকার অর্জনের উপায়__ 
ব্রহ্ষচর্য্য ও একাগ্রত1-_-একাগ্রতা ও মনের উন্নততর কাধ্য, যোগ-- 
যোগজ-প্রত্যক্ষ বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ_ লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অলৌকিক 
প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ-_যোগ-সাধনা--যোগ-সাধনার ফল-_বৈদাস্তিক 
মত-_ আত্ম! এক, সুখ হুঃখাদি রহিত- ইত্দ্রিয় স্থল নহে, মৃত্যুর পরও 
থাকে__পূর্বজল্মাজ্জিত সংস্কার, অদৃষ্ট, সম্বন্ধে নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিকের 
মধ্যে মতভেদ নাই। 


পরিশিষ্ট (খ).। 


(৫*৩ পৃঃ) 
ওয়েবার ফেক্নার “ল'। 





প্রথম অধ্যায়। 


"সহ -৮ বা... 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


যে শাস্ত্রে আমাদগের মানসিক ক্রিয়ার বিধিবদ্ধ 
তত্বানুসন্ধানের ফল বণিত আছে তাহাকে 
মনোবিজ্ঞান বলে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা মনোবিজ্ঞানে 
অভিজ্ঞ না হইলেও তীহাদিগের ব্যক্তিগত অনুরাগ 
বিরাগের এবং তাহাদের বিশ্বীসের একটা কারণ 
দেখাইতে চেষ্টা করেন। মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি 
এই সার্বজনীন সাধারণ জ্ঞানের উপর স্থাপিত। 
মনোবিভ্কান বিধিরদ্ধ অনুসন্ধান দ্বারা মনস্তত্বের 
প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করে। 

মনোবিজ্ঞানের তথ্য নিদ্ধারণের ২টা উপায় 

ছে । প্রথম, অনুসন্ধান দ্বারা নিজের মানসিক 
ক্রিয়ার সম্যক্‌ পর্য্যবেক্ষণ। দ্বিতীয়, বাহা অভিব্যক্তির 
সাহায্যে অপরের মানসিক ক্রিয়ার পরীক্ষা ও 
অনুমানের সাহায্যে তদীয় মনস্তন্বাবধারণ। 


মনোবিজ্ঞান 
কাহাকে বলে। 


মনোবিজ্ঞনের 
তথ্য নিষ্ধারণের 
উপায়। 


২ 
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সিপ্নিল্িত৮৯৫%/ ৯৫৮৫ 


৯৮ / ৮৯৬/৯/৯ 4৬৮) 


5 
7৯৮৯ পে তে ৪০৯০ 


প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াকে অন্তূ্টি বলা যাইতে 
পারে; ইহাই মুখ্য প্রণালী। দ্বিতীয়টি "পরার্থ 
অনুমান প্রণালী | 

অঅভ্তদু ক্ষ ।__আমাদিগের মনোবিজ্ঞান জানা 
থাকুক আর না থাকুক, আমরা সকলেই আমাদিগের 
মানদিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কখন কখন চিন্তা করিয়া 


খাকি। অবশ্য মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের ন্যায় 


আমরা মনোবিকারগুলি বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করি 
না বটে, তথাপি মনে কখন কি ভাব হইতেছে এবং 
তাহার পভাব কি, তাহা প্রায়ই লক্ষ্য করিয়া 
থাকি। মনোবিকারগুলি বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা 
করা একটু দুরূহ কার্যা। কারণ এই ব্যাপারে 
আমাকে একই সময়ে দ্রষ্টী ও দ্রুষ্টবা উভয়েরই 
ভাব ধারণ করিতে হয়। ক্রোধের তত্ব মনুসন্ধান 
করিতে হইলে আমার মনে ক্রোধের উত্তেজনা 
করিতে হইবে এবং স্থিভাবে ক্রোধের ক্রিয়াও 
পরীক্ষা করিতে হইবে। চেষ্টা করিলে এই 
দ্বৈতভাব ধারণ করা অসম্ভব নহে। 

পলার্খ অন্যুষ্মান্ন প্রপাভলী।_ মাসিক 
উত্তেজনা মনেঈ বিলীন হইয়া! যায় নাঁ। প্রত্যেক 


২ হি. 


৫৯ পারি পিপি উ/ সি সিপসিলািঠ দি ৯৯০ $ 


মানসিক ক্রিয়ার ্ায়বিক ও শারীরিক এডি 
আছে। এই শারীরিক অভিব্যক্তির সাহায্যে 
আমরা! অপরের মনের ভাব অনুমান করিতে পারি । 
কোনপ্রকার মনোবিকার ঘটিলে শারীরিক অবস্থার 
কি পরিবর্তন হয় পরীক্ষা করিতে করিতে শারীরিক 
অভিন্যক্তির সহিত মানসিক অবস্থার সম্থন্ধ 
নির্ণয় করিতে পার] যায় । পরে অন্যের সেই প্রকার 
শারীরিক অভিবাক্তি দেখিলে তাহার মনে কি 
ভাব হইতেছে তাহাও অনুমিত হইতে পারে। 
যেমন কোন লোকের যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি শুনিলে তাহার 
যে যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে তাহা অনুমান করা যাইতে 
পারে। কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত 
কার্য করিতে হইবে । কেননা এ প্রক্রির! দ্বারা 
আমরা কখন কখন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। 
শারীরিক অভিব্যক্তিরা নদর্শন গুলি সুন্মমরূপে পর্যা- 
বেক্ষণ করিতে না পারিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা । 
মনুষ্য জাতির মধ্যে সকলেরই মানসিক প্রকৃতি 
ঠিক একএ্কাঁর নহে । বর্ববর জাতি, উন্মাদ কিন্বা 
শিশুদিগের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে হইলে বিশেষ 
অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন | 


৯৮৬৫৯ উপর সার ০ এ 


নোরিজানে: | 


২ ৯/ তি উতাস্িণ 


এই কি আর টনি, আশঙ্কা আছে। 


অন্যের মানসিক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবার সময় 


আমরা ভাবপ্রবণতা প্রযুক্ত নিজের মনের ভাব অপরে 
আরোপ করিয়! থাকি। অনেক সময়ে জীবনবিতদ্বান- 
বিৎ পণ্ডিতের (13191951505) মনুষ্যের প্রকৃতি পশু- 
পক্ষীতেও আরোপ করেন। সেইজন্য সকল সময়ে 
ভ্রমশৃন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নট! 
অতএব এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত অগ্র- 
সর হওয়া কর্তব্য । অন্ঠান্য বিজ্ঞানের তথ্যের ন্যায় 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তথ্যগুলিও প্রায়ই পরীক্ষা- 
লব্ধ। সম্প্রতি অনেকগুলি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে 
যাহাদ্দের সাহায্যে আমরা মানসিক ব্যাপারগুলি 
পরীক্ষা করিতে পারি (৪ ১1০হাব9 নামক যন্ত্রের 
সাহাযো অবসাদের পরিমাণ নির্ণর় করিতে পারা যায়। 
.125007651001605 এর সাহায্যে স্পর্শানুভূতির 
পরিমাণ জানিতে পারা যায়] এই সকল যন্ত্র সমন্ধে 
বিশেষ বিবরণ পরে প্রদণ্ত হইয়াছে । 

কিন্তু মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান 
সম্বন্ধে উপরি উক্ত যান্ত্রিক পরীক্ষা ফলবতী হয় না। 
কোন মানসিক ব্যাপারের উপস্থিত অবস্থা বিশ্লেষণ 


নি বা | 
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টার পারা যায়, টন তাহার নিঠাগবাি নির্ণয় 
করিতে পারা যায় না। কোন মানসিক ব্যাপারের 
অতীত ইতিহাস জানিতে হইলে চিকিৎস। বিজ্ঞানের 
সাহায্য লইতে হয়। মনের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ 
অব্যাহত ন1 হইলে মানসিক ক্রিয়ার কি বৈষম্য ঘটে 


এবং রোগের দ্বারা মানসিক অবস্থার কি পরিবর্তন 


হয় তাহা জানিতে হইবে । বিকলাজ বালকদিগের 


মানসিক অবস্থার কি বিশেষত্ব তাহ জানিতে হইবে. 


জন্মান্ধ ব্যক্তি কিংবা আশৈশব অন্ধব্যক্তি কোন 
উপায়ে দর্শনশক্তি লাভ করিলে সে কি প্রকারে 
বহিজগতের জ্ঞানলাভ করে তাহা জানিতে পারিয়া 
আমর] দর্শনক্রিয়ার ব্যাপার অনেকটা বুঝিতে পারি। 
কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে । বিকলেন্দ্রিয় ও অপ্রকৃতিস্থ 
ব্ক্তিদ্রিগের মানসিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিলেই 
যথেষ্ট হইবে না। প্রকৃতিস্থ ও অবিকলেক্দিয় মনুষ্য 
দিগের মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ কিপ্রকারে 
হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক । আমাদের 
অতীত জীবনের ব্যাপারগুলি আমর! যথাযথ- 
রূপে স্বৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে অসমর্থ 
বলিয়া শিশুদিগের প্রকৃতি পাঠ করা আবশ্যক । 


পি লিলি গতি লোক 





পর্াখ 


শিশু “রক্ত 
পাঠ। 


পিসি তি রিনিতা পি? ৯ 


রাবিজ্যার | 


4৮৮ সহজ নহে। দুর 
বুঝিতে হইলে শিশুদিগের সহিত সহানুভূতি, প্রখর 
কল্পনাশক্তি, বিশেষ যোগ্যতা এবং বালোপম 
সরলভাব থাক। আবশ্যক | সর্ববাপেক্ষা বিধিবদ্ধ 
অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির বিশেষ প্রয়োজন । 

প্রথমাবস্থায় শিশুপ্রকৃতি পাঠ করিতে গেলে 
তাহার মানসিক ক্রিয়ার শারীরিক অভিব্যক্তিগুলি 
বুঝিতে হইবে। প্রথম প্রথম শিশুরা স্বয়ং 
তাহাদের মানপিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে 
পারে না। এই ব্যাপারে আমরা যেন আমাদের 
ভাবপ্রবণতা কর্তৃক চালিত না হই, এবং ইহাও 
যেন আমাদের মনে না হয় যে শিশুপ্রকৃতিতে 
কোন একটা অসাধারণ ব্যাপার ঘটিতেছে | কেবল 
অন্তদর্শনক্ষম. হইল্রে-চজিবে নাঁ। সাধারণ শিশু- 
প্রকৃতি সন্বন্দেও জ্ান প্রয়োজনীয় ; এবং শিশু- 
দিগের মস্ত্িক্ষের বিকাশ যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই 
তাহাও মনে রাখিতে হইবে । 

[বগ্ভালয়েও শিশুপ্রকৃতি পাঠ করিবার অনেক 
সহ্বযোগ আছে। শিশুজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
তাহাদের বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক ক্ষমতার তারতম্য 


প্রথম অধ্যায় । 


৯8 
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লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মানসিক অবসাদ অর্থাৎ 
মানসিক পরিশ্রম জনিত মানসিক শক্তির ক্ষীণতা 
এবং স্বাভাবিক শক্তির পুনরাগমন কি নিয়মে হয় 
তাহার অনুসন্ধান করিতে পার! যায় । 


বালকেরা যদি বুঝিতে পারে যে আমর! তাহা- শিশু প্রকৃতি 
দ্রিগের মনস্তত্ব অনুসন্ধান করিতেছি, ' তখন পাঠ সম্বন্ধ 


তাহাদিগের মানসিক অবস্থা অপ্দাভাবিক ভাব ধারণ 
করে। পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের দ্বারা তাহাদের মনে 
একপ্রকার আত্মশ্লাধার ভাব উত্পাদন করা হয়; 
এবং আমাদিগকে সন্তষ্ট করিবার জন্য আমাদের 
ইচ্ছানুরূপ উত্তর দেয়। ইহাদ্বারা তাহাদিগের 
মনের স্বরূপাবস্থা জানা দুক্ষর হইয়া পড়ে। 
শিশুদিগের অন্তর্দশনের ক্ষমতা নাই; সেইজন্য 
তাহাদিগের উত্তরের উপর সকল সময়ে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পার! যায় না। আবার বরস্থ বালকদিগের 
সহিত এই প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ কাঁরলে তাহাদের 
নিকট যে উত্তর পাওয়। বায় স্মৃতিশক্তির অনিশ্চিততা- 
“প্রযুক্ত তাহাও সকল সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
শিশুপ্রকৃতি পাঠ দৃঢ় অধ্যবসায় ও সময় 
সাপেক্ষ । ধীরভাবে শিশুদিগের মানসিক 


আশঙ্কা 


এ 


মনোবিজ্ঞান । 


ও বিসিসি সি সি ৬৫ সিস্মির সিস্টিরীসি পিপি ৯৯ পো, পেপসি ইত সিএমসি ৯৪৯৮৮ ৬ উাস্াউিতসিরা৪ পে 


ক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ রা রানে, কিন্ত ৫ 
যেন বুঝিতে না পাবে যে আমরা তাহাদিগকে 


পরীক্ষা করিতেছি । শিশুর! স্বভাবতঃ সরল ও 
অকপট । ষাহাকে তাহারা ভালবাসে ও বিশ্বাস 
করে, তাহার কাছে নিজের মনোভাব অকপটভাবে 
প্রকাশ করে। শিশুদিগ্র স্বগতজল্লন1 স্থিরভাবে 
শুনিলে, তাহাদের ক্রীড়া, অঙ্কন ও ভাবপ্রকাশের 
অন্যান্য উপায় পর্যবেক্ষণ করিলে এ বিষয়ে আমরা 
অনেকটা কৃতকার্য হইতে পারি। 

অন্যান্য বিজ্ঞানও শিশুপ্রকৃতি পাঠে অনেক 
সহায়ত করে। বিবর্তনমতবাদীরা (7৮০]৮- 
01071505 ) অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিয়াছেন 
যে মানবপ্রকৃতির ও উচ্চশ্রেণীস্থ জন্ত্রদিগের প্রকৃতির 
মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্ট আছে। বালকদিগের 
স্বাধীন ক্রীড়া ও মানসিক আবেগ পর্যবেক্ষণ 
করিলে, মানবের সহিত পশুজাতির যে প্রকৃতিগত 
সম্বন্ধ আছে তাহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়। 
জন্মগ্রহণের পরেই শিশুদের- বানরদিগের সহিত যে 
শারীরিক ও মানসিক সৌসাদৃশ্ট থাকে তাহা বুঝিতে 
পারা বায়। বানরদিগের হ্যায় সম্ভোজাত শিশুর 


হা উড | 
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হস্তদ্ধয় পদদ্বয়ের ডঃ অনেক বড়, এবং তাহাদের 
পাদমূল ভিতরের দিকে আনতভাবে থাকে। 
ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে পদদ্বয়. হাটিবার 
জন্য যেমন উপযোগী একসময়ে কোনবস্ত্র ধরিবার 
জন্যও তদ্রপ উপযোগী ছিল ।(শিশুদিগের শারীরিক 
অসহায় অবস্থা সত্বেও তাহারা অন্ততঃ কিছুক্ষণের 
জন্য কোন আশ্রয় ধরির! ঝুলিয়া থাকিতে পারে) 
আমাদিগের মানসিক শক্তি সন্বন্ধেও সেই প্রকার 
ক্রমবিকাশের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া য়ার। শিশু 
প্রকৃতির সহিত উচ্চশ্রেণীস্থ জীবজন্তবর প্রকৃতির 
অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। শিশুদিগের অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়া ও পশুদিগের সংস্কারানুগত ক্রিয়ার মধ্যে 
বৈষম্য বোধ হয় না। উভয়েরই স্মৃতিশক্তি 
অস্ফুট । 

তথাপি জীবনবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের সকল 
সিদ্ধান্তই মানব জীবন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। 
পশুত্ব ও বিবেক উভয় মিলিয়া মনুষ্যত্ব গঠিত 
হইয়াছে । মন্ুষ্যর পারিপাশ্বিক অবস্থাও বিভিন্ন । 
সামাজিক ভাব পশুদিগের মধ্যে স্প্রূপে বদ্ধমূল 
হয় নাই; এই সকল বিষয় মনে রাখিয়া মানব- 
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2৯ পাটি পাদ 


লী? 


১০ মনোবিজ্ঞান ্ 


চা: সম্বন্ধে জিত গা প্রবৃত্ত হওয়া 
কর্তব্য । 
ব্যক্তিগত ও আমরা পূর্বেবেই বলিয়াছি বিবর্তনবাদী 
এগ | পগ্ডিতেরা অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, 
উচ্চশ্রেণীস্থ জীবজন্তুর ব্রমোন্নতি হইতে মনুষ্য 
জাতির শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ আরম্ত 
হইয়াছে । আবার মনুষ্য জাতির মধ্যে ও এই ব্রম- 
বিকাশ লক্ষিত হয়। বর্বর জাতির মানসিক 
অবস্থ। সভ্য জাতিদিগের মানসিক অবস্থা অপেক্ষা 
অনেক পরিমাণে অসম্পূর্ণ 
জন বর্তমান সভ্য জাতিকে আদিম বর্ববরাবস্থা হইতে 
পপ সভ্যাবস্থায় উন্নীত হইতে যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া 
| _. আসিতে হইয়াছে, শৈশব ও প্রৌঢাবস্থার মধ্যে সেই 
সকল অবস্থার লক্ষণ অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায় । 
পরী ও অন্যান্য অলৌকিক ও অশরীর শাঁক্তর অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে বালস্ুলভ বিশ্বাস দ্বারা প্রতীতি জন্মে যে, 
শিশুদিগের ও বর্বর জাতিদিগের মানসিক 
অবস্থা একহ প্রকারা এরই সিদ্ধান্তের 
উপর আধুনিক শিশুশিক্ষার প্রণালী হাঠিঃ 
হইয়াছে । 


প্রথম অধ্যায় । 


সতী তারা সিসি ৬৫৫ সাপ 


বিরতি ক্রমোন্নতি বিধানে যে অবস্থায় 
যে প্রকার শিক্ষা উপযোগিনী ছিল ব্যক্তিগত জীব- 
নের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সেই প্রকার শিক্ষ। দেওয়া 


র্তব্য। বর্বর জাতিদিগের কল্পনা শক্তি সবিশেষ 


তেজন্বিনী। স্থুল বস্তুর সাহাযো তাহাদিগের বুদ্ধির 
পরিচ।লন। হয়, সেইজন্য শিশুদিগকে গল্পচ্ছলে ও 
প্ুতাক্ষবস্থ সাহায্যে শিক্ষা! দেওয়া বিধেয় । 

জিলার সাহেব মানব জাতির ক্রমোন্নতি বিষয়ক 
নিন্ম লিখিত অবস্থাগুলি নির্দেশ করিরাছেন। 
১ম আদিম বর্ববরাবস্থা, ২য় ম্বগয়া ব্যবসায়, 
৩য়__ পশুপালন ব্যবসায়, ৪র্থ-_কৃষিব্যবসায়, ৫ম-_ 
গাহ্‌স্থ্য জীবন । 
নিম্ন শ্রেনীর জীবজন্তু অপেক্ষা মানবশিশু 
অধিকতর অসহায় এবং তাহাদের শৈশবাবস্থা 
অধিকতর দীর্ঘকালব্যাপী। একটা কুকুর শাবক 
কিম্বা বিড়াল শাবক অতি অল্প সময় মধ্যেই তাহা 
দিগের সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক পরিণতি -প্রাপ্ত 
হয়। কুক্ুটশাবক ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়াই 
নিজের আহার্্যবস্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ। কিন্তু 
মানব শিশুদিগের এরূপ ক্ষমতা লাভ করিতে 
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অনেক সময় লাগে । ইহার কারণ এই যে, মানব- 


জীবন পশুজীবন অপেক্ষা অনেক জটিল। ইতর- 
প্রাণী স্বভাবজাত বৃত্তির পরবশ হইয়াই কার্য করে । 
মানবজাতির বুদ্ধি তাহাদের অভিজ্ঞতার উপর: 
নির্ভর করে । . 

১ম চৈতন্য ।- ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেবেই অস্পষ্ট 
চৈতন্যের উদয় হয়। ক্রমশঃ ইহা! স্পষ্ট ইন্ড্রিয়ানু- 
ভূতিতে পরিণত হয়। শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ 
স্পর্শাদি অনুভূতি গ্রহণ করিতে যতদিন দমর্থ না 
হয়, ততদিন তাহার বহির্জগতের কোন জ্ঞানই 
হয় না। 

»্ প্রত্যক্ষ জন্তান ।--ইন্দ্রিয়ানুভূতির 


সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। এই সময় প্রকৃত 


বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়; অর্থাৎ ইহাদ্বারা এক 
জাতীয় অনুভূতিগুলি, ভিন্নজাতীয় অনুভূতি 
হইতে পৃথক্‌ কৃত হয় এবং অনুভূতি সমষ্তির আলম্বন 
পদ্দার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে । 

শ৩স্স কল্সন্না স্পিন ।- প্রত্যক্ষজ্ঞীন হইতে 
কল্পনাশক্তির আবির্ভাব হয়। কল্পনাশক্তির সাহায্যে 
কোন বন্ত আপাততঃ প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও 
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আমর তাহার টুনিগঃ রতিচছাা মা কার্ধ্য 
করিতে সমথ হই । 

৪ বিাক্প শক্তি ।- ক্রমশঃ উচ্চতর 
মানসিক শক্তির বিকাশ হয়। তখন আমরা বিচার 
করিতে সমর্থ হই। 

আমাদের পারিপাণ্িক অবস্থা মনের পরিণতির 
সম্বন্ধে একটা বিশেষ সহায়। শিক্ষিত ও ভদ্র- 
পরিবারের সন্তান সন্ততি বিধিবদ্ধরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত 


না হইলেও তাহারা পারিবারিক পারিপা্থিক 


অবস্থা হইতে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত 
হয়! কিন্তু এই প্রকার অসম্বদ্ধ ও আকম্মিক 
পারিপাশ্বিক অবস্থা দ্বারা মানবের মানসিক অবস্থার 
সম্পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব । সেইজন্যই অনুশীলন ও 
শিক্ষা আবশ্বাক । 

রুশে। প্রমুখ পণ্ডিতের! শিক্ষাদান বিষয়ে 
নৈসগঠিক প্রণালী “প্রক্রতি অন্ুসবণ” 
অনুমোদন করিয়াছেন । এই মত অবলম্বন করিয়া 
ষাহারা শিক্ষা প্রণালীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তীাহা- 
দের অনেকেই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন 
নাই। এই মতের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে শিক্ষকের 
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মানসিক শক্তি 
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ক্ষার উদ্দেশ্য 


রিপার্িক 
'স্থা বলিলে 
কক বুঝায়। 


শিশুপ্রকুতি সম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্যক, ও শিক্ষা 
প্রণালী প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়মের উপর স্থাপিত 
হওয়া বিধেয়। শিশু প্রকৃতির সাধারণ ধন্্দ ও মনোবৃত্তি 
বিকাশের স্থিরতর নিয়মগুলি জানিয়। গন্তব্য পথে 
অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ শিক্ষক শিশু 
প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি পর্যালোচনা করিয়া, এবং 
কি নিয়মে তাহার বিকাশ সাধন হয় তাহা সম্যক 
রূপে উপলদ্ধি করিয়া তদনুরূপ ,শক্ষা বিধান 
করিবেন। এই গ্রন্থের ষষ্ট অধ্যায়ে এবিষয় 
আলোচিত হইয়াছে । 

যে উপায় দ্বারা আমরা আমাদিগের পারি- 
পাশবিক অবস্থার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে 
পারি তদধিগমই শিক্ষার উদ্দেশ্য । 

যে সকল বাসা অবস্থা আমাদের কম্মজীবনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে তশুসমুদ্রয়ই পারিপাণ্থিক 
অবস্থার মধ্যে পারগণিত হয়। চেতন ও অচেতন 
সকলপদীর্থই আমাদের পারিপাশ্বিক অবস্থার অন্ত- 
ভূত। এ সকল পদার্থের সহিত পরিচিত হওয়া 
আমাদের বিশেষ প্রয়োজন । উহাদের সাহায্যে 
আমরা কি করিতে পারি, কি ভাবে উহারা আমা- 
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দিগের ক না? সহায়তা গা করিতে পারে, ইহা টি 
না পারিলে উহাদের সহিত আমাদের কোন প্রকার 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। শিক্ষা দ্বারা আমরা আমা- 
দিগের চতুঃপার্খস্থ পদার্থের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে পারি । মাঁতা পিতা ও ধাত্রী এই সম্পর্ক 
স্থাপনে বিশেষ সহারতা করেন । | 
মিঃ ওয়েষ্ট সাহেব শিক্ষকদের কর্তব্যাকর্তব্য শিক্ষকের 
সম্বন্ধে নিন্লিখিত বিধির অবতারণা করিয়াছেন ।  কর্তব্য। 
ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য পালনের জন্য শিশুদিগকে 
উপযুক্ত করাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য ; এই কর্তব্য গুলি 
ত্রিবিধ। 
১ম। জীবকা নির্বাহ সমর্থতা । 
২য়) অবকাশ সময় ও জীবন নির্দোষ ভাবে 
অতিবাহিত করিবার সুযোগ্যতা । 
৩য়। রাজ্য তন্ত্রের নিয়মানুবত্তিতা | 
প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষকের জীবিকা- 
নির্বাহৌপযোগী উপায়গুলি জানা আবশ্যক । 
কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায় জীবিকা অভ্ভনের 
প্রধান সহায় । শিক্ষকের যেন বাণিজ্য ও কৃষি ব্যব- 
সারের সরল উপায় গুলি স্থূল ভাবে শিক্ষা দিবার 


মনোবিজ্ঞান | 
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রান থাকে । তিনি যেন ন ভিন তি টি 
প্রকৃতি ও সাম্যের সহিত পরিচিত হইয়া! তাহী- 
দিগকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হন। 
প্রাদেশিক অভাবগুলি জ্ঞাত হইয়। শিশুদিগকে 
সেই সকল বিষয় শিখিবার উপদেশ দিতে পারেন ।' 
তাহার কোন বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্ট ভাবে শিক্ষা 
দিবার এবং অপর কোন লোক দ্বারা যে বিষয় 
শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা যথারীতি হইতেছে 
কিনা বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক । অবকাশ 
সময় নির্দোষ ভাবে অতিবাহিত করিতে শিক্ষা 
দিতে হইলে শিক্ষক স্বয়ং যেন অবকাশ 
সময় নির্দোষভাবে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হুন ; 
অধ্যাপনাতিরিক্ত নানাপ্রকার বিষয় তাহার জ্ঞাত 
থাকা আবশ্যক | নচেৎ ভিন্ন ভিন্ন বালকদিগকে নিজ 
নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাপার লইয়া অব- 
কাশ সময় নির্দোষভাবে যাপন করিবার উপদেশ 
দিতে পারিবেন না। 

রাজ্যকুশল প্রজার কর্তব্যাকর্তবা শিক্ষা দিবার 
জন্য শিক্ষককে স্বয়ং আদর্শ চরিত্র হওয়া আবশ্যক । 
তিনি যেন প্রতিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তি বলিয়া! সমাজে পরি- 
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গণিত হন। সেইজন্য শিক্ষককে যথেষ্ট বেতন 
দেওয়া কর্তব্য এবং যাহাতে তিনি নিজের জ্রান 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে পারেন তাহার অবসর ও 
স্যোগ দেওয়] বিধেয় । বিদ্যালয়ের অবকাশগুলি 
-এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া কর্তবা এবং যদি আব- 
শ্বক হয় যাহাতে শিক্ষকেরা অবকাশ সময় নৃতন 
নূতন অভিজ্ঞতা উপাঞ্জনে যাপন করেন তাহার 
জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করা উচিত । 

সাধারণ শিক্ষা সকল সময় উপযোগী নহে । শিক্ষা-বৈশিষ্টা 
সকল বালককে একই প্রকার শিক্ষা দানে সকল 
উৎপন্ন হয়, না । প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাত্রদিগকে 
সমাজের বিশেষ বিশেষ অভাব ও প্রয়োজন পুরণ 
করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষা দেওয়া উচিত । 
কিন্তু শিক্ষা-বৈশিষ্ট্ের কতকগুলি দোষও আছে । 

১ম। জীবনের এক বাবসায়ের সহিত অন্যান্য 
বাবসায়ের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহ। বাবসায়ীরা ভূলিয়া 
যান। 

২য়। যদি কোন কারণে কোন একটা বিশেষ 
বাবসায়ের প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে এ 

। বাৰসায় ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ অকম্মণ্য হইয়া পড়েন এবং 


১৮ দলোবিজ্ঞান। 


ঠাট্টা তি ০৯ রি লাস ২ বাসী 


শিকল জীবিকা রা ব্যাপারও চর হইয়া 
উঠে। সেইজন্য নিরবচ্ছিন্ন বিষয় বৈশেষিক শিক্ষা 
ফলপ্রদ হয় না। অতএব এরূপ তাবে শিক্ষা 
দেওয়1 কর্তৃব্য যাহাতে বালকের অনেক বিষয় শিক্ষা 
করে, কিন্তু একটা বিষয় অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা 
অধিকতর পুঙ্থানুপুজ্ঘরূপে শিখে ।...“তাহদিগের 
মানসিক সামর্থ্যানুষায়ী শিক্ষলীয় বিষয়গুলির 
শ্রেণী বিভাগ করা কর্তব্য । একটা বিষয় সর্ববাপেক্ষা 
উত্তমরূপে জানা আবশ্যক ; অপরগুলি অপেক্ষাকৃত 
স্থলভাবে শিখিলেই হয় এবং যে বিষয়টার সহিত 
শিশুর কোনও প্রকার আন্ুরক্তি নাই তৎসম্থান্ধে 
সামান্য জ্ঞানই যথেষ্ট । ৃ 
উপরিউক্ত রীতিতে শিক্ষা দান করিলে সকল 
বিষয়েই যহসামান্য জ্ঞানের পরিবর্তে কতকগুলি 
বিষয় যাহার সহিত বালকের সহানুভূতি ও আনু- 
রক্তি আছে তাহাই প্রকৃষ্ট রূপে শিক্ষা করা হয়। 
এবং অন্যবিষয় গুলি সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান লাভ 
হইতে পারে । পুনশ্চ,“যদি কোন বিশেষ ব্যবসায় 
অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তাহ হইলে এ ব্যবসায়- 
লিপ্ত ব্যক্তিরা ব্যবসায়ান্তরদ্বার৷ জীবিকা নির্বাহ 
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করিতে ডা হন। পাতি অপেক্ষা বিরকতিজ্ঞা 
অধিকতর নিশ্চয়াতআ্ক এজন্য বালকদিগের যে বিষয়ে 
অনুরাগ আছে তাহার উপর বিষয় বৈশেষিকের ভিত্তি 
স্থাপন না করিয়া কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তাহাদিগের 
আন্ুরক্তি নাই তাহা লইয়াই বিষয় বিভাগ করা 
উচিত। শিক্ষার প্রারস্তে বালকদিগকে সকল 
বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া! কর্তব্য ; ক্রমশঃ বালকের! 
নিজের পারদশিতানুসারে ছুই একটী পাঠ্য বিষয় 
পরিহার করিতে পারে । 

প্রস্ততীকরণ (19619202100 ) ছুই প্রকার, 
জাতিগত ও ব্যক্তিগত | যেসকল সংস্কার অথবা 
“সামর্থ্য লইয়! শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহা জাতিগত 
প্রস্তুতীকরণের ফল। শিশু নিজের অভিজ্ঞতার 


সাহায্যে যেজ্কান সংগ্রহ করে তাহা ব্যক্তিগত 


প্রস্তুতীকরণেরই পরিণাম । শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তিগত 
প্রস্ততীকরণেরই সাহায্য হইতে পারে । নান! প্রকার 
জাতিগত প্রস্তুতীকরণের অর্থাৎ সহজ বৃত্তির বিবরণ 
নিন্গে বগিত হইল । 

১ম। উপযোগী উপস্থাপনা অর্থাৎ উদ্দীপন। 
উপস্থিত হইলে শিশু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 


প্রস্ততীকরণ । 


মনোবিজ্ঞান । 


বিশিষ্টভাবে কার্য করিবার সামর্থ্য উত্তরাধিক্রমে 
পুর্ববপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । 
২য়। শিশু উপস্থাপিত বিষয় অনুভব করিবার 

সাম্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়: 

এয়। শিশু উপস্থাপিত বিষয় দ্বার নানাভাবে 
অভিভূত হইবার সামর্থ লইয়া পৃথিবীতে আসে । 

ধর্থ। শিশু কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে স্বাভা- 
বিক আন্ুরক্তি ও কতকগুলির সম্বন্ধে স্বাভাবিক 
বিরক্তি লইয়া র্থাৎ কতকগুলি বিষয় হইতে স্খ 
অনুভব করিবার সামর্থ্য ও কতকগুলি হইতে দুঃখ 
অনুভব করিবার সামর্থা লইয়। জন্ম গ্রহণ করে । 

৫ম। পুর্ববজাত সংস্কীর সমষ্টির সাহায্যে নৃতন 
জ্ঞান আয়ত্ত করিবার সামর্থা লইয়া পৃথিবীতে 
আসে অর্থাৎ মনের পরিণতি সাধন করিবার সামর্থা 
লইয়। জন্মগ্রহণ করে । 

৬ষ্ঠ। অভিজ্ঞতা হইতে কার্্যসাধিকা শক্তি- 
লাভ করিবার সামর্থ্য লইয়! ভূমিষ্ঠ হয়। কোন 
কোন কার্য রোধ করিতে পারে, আর কোনটি অতি 
সুন্ষমভাবে সাধন করিতে পারে । 


জা | 


শিশু ॥ উল্লিখিত গাহি উত্তরাধিকার: সৃত্রে 
প্রাপ্ত হয়। এগুলি বংশপরম্পরাগত প্রস্ততী- 
করণের পরিণাম । কিন্তু ইহ] স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে কেবল সামর্ধথা লইয়াই শিশু জন্মগ্রহণ 
করে; কার্য না করিলে অন্তনিহিত সামর্থাদ্বারা 
কোন ফলই হয় না। শিশুর বাক্তিগত অভিজ্ঞতা 
দ্বারা সহজ সামর্থাগুলি বিকশিত হয়। শিশুর 
সাতার কাটিবার সামধ্য আছে, কিন্তু কাধ্যতঃ সম্ভরণ 
না করিলে শিশু সন্তরণ ক্রিয়। শিখিতে পারিবেন । 
শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় 
এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যেই মামাদের অন্তনিহিত 
সামর্থযগুলির প্রয়োগ সাধিত হয়। আমরা অভি- 
জ্ততা লইয়! জন্মগ্রহণ করিনা । অভিজ্ঞতাসাধক 
স্বায়ুমণ্ডল ও শারীরিক উপাদান লইয়াই জন্মগ্রহণ 
করি। 

কেহ কেহ অন্তমুখীন ও অভি স্নায়ুর 
যুগপৎ উত্তেজনাকে সহজগ্ঞান বলেন। কেহ কেহ 
বলেন সহজভগ্কান দ্বারা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়। কার্য 
করা যায়। সহজজ্ঞানজাত ক্রিয়ায় চিন্তার, 
নির্বাচন শক্তির ও চেতনার কোন কার্য্য হয় না। 


১ 


সহজ বুদ্ধি 


২২ 
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সহজজ্ঞানজাত য় চি সারার: মনে 
পড়ে না এবং নির্বাচন করিবার কোন অবসরও 
থাকে না। ক্ষুধা পাইলে কোন খাচ্ দ্রব্য দেখিয়াই 
খাইবার সময় সেই খাছ্য আমরা যে পূর্বের খাইয়া- 
ছিলাম তাহা মনে পড়ে না। সহজ বুদ্ধি নানা 
জাতীয়; আমাদের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অভাব ও 


প্রয়োজনের সহিত ইহার সম্বন্ধ দেখিয়া সহজজ্ঞানের 


নিন্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করিতে পারা যায়। 
১ম। আত্মরক্ষা সম্বন্ধীয়, সহজ বুদ্ধি যথা ;- 
অহঙ্কার, ভীতি, “মমতা বুদ্ধি” ( “আমার” জ্ঞান )। 
ভূক্ষা, জিগীষা, রিরংসা । 
২য়। পারিপাশ্থিক অবস্থ। সম্বন্ধীয়, যেমন খেলা 
কৌতুহল, অনুকরণ । 
৩য়। সামাজিক ;- বশ্যতা, বাৎসল্য, আসঙ্গ- 
লিপ্দা, স্থজনশীলতা, ভাব প্রকাশ এবং ধন্মভাব | 
উল্লিখিত সহজবৃত্তি ব্যতীত আরও অনেক 
প্রকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মাছে; কিন্তু সাধারণতঃ 
ইহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের জীবনের কার্যযগুলি 
পরিচালিত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির 
বিবরণ পরে দেওয়] হইয়াছে । 


চর রা. 
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খাদ্য আহরণ, বস্ত্ুগ্রহণ ও পেষণ এবং হত্যাকরণ 
প্রভৃতি কার্যের জন্য এক এক প্রকার যন্ত্ 
আবশ্যক । কোন কোন প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সেই 
সকল প্রয়োজন সাধনের উপযোগী যন্ত্র বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে । পিগীলিকাদিগের 
চোয়াল খনন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কীাকড়ার 
পদদ্য় সাড়াশীতে পরিণত হইরাছে, মশকের 
নাসিকা শোধষণক্রিয়া সম্পাদন করে এবং মাকড়সার 
শরীর জালের কার্য্য করে । 

বানরজাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির এই প্রকার 
বিশেষ উপযোগিতা লক্ষিত হয় না । বানরেরা পদদ্বয় 
দ্বারা বস্তু ধরিতেও পারে আবার চলিতেও পারে । 
প্রানী যত উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে 
তাহার অঙ্গ প্রতাঙ্গাদির এই বিশিষ্টতা ক্রমশঃ 
তিরোহিত হয়। তখন তাহাদিগকে আর একটা 
বাহা যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। এ অবস্থায় অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গাদি যন্ত্রের নায় ব্যবহৃত না হইয়া যন্ত্ 
ব্যবহার-ক্ষম হয়। মানব জাতি হস্তদার নানা 
প্রকার যান্ত্ের সাহায্যে নানা প্রকার কার্য 
করে? 


২৩ 

ইতর প্রাণী ও 
মন্থষা জাতির 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গা- 
দির উপষো- 
গিতা। 


মনোবিগ্ভান | 

আমরা পুর্ক্বেই বলিয়াছি যে মনুষ্য ও ইতর 
প্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ এইযে ইতর প্রাণীদিগের অঙ্গ 
প্রতাঙ্গাদি যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু মনুষ্য 
জাতির অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি যন্ত্রের কার্যা না করিয়া 
দেহাতিরিক্ত কোন যন্ত্রের সাহাযো নানাপ্রকার 
কার্যা করে। 

সহজ বৃত্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের বাহ 
জগতের ভ্ঞানলাভ হয় । ইতর প্রাণীরা সহজ ডভ্ভানের 
সাহাযো বাহ্াজগতের জ্ঞানলাভ করে। বাহ 
জগতের সহিত তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ আছে: তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বাহা জগতের 
প্রতিলিপি স্বরূপ। কিন্তু মনুষা জাতির অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গাদির সহিত বাহ্াজগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
নাই । আহারা দেহাতিরিক্ত যন্ত্রের পাহাষ্যে 
বাহাজগতের সংস্পর্শে আসে 1 এই সময়ে তাহাদের 
বুদ্ধি কাধ্য করে 

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মনুষ্যেরও সহজ জ্ঞান 
কার্যকারী হয়। সহজ প্রবৃত্তি নিবন্ধনই ছুইটা 


হৃদয় সহানুভূতি সুত্রে মিলিত হয়। সহানুভূতি সহজ 
জ্ঞানবিকাশের সহায়। ছুইটা চেতুযন, পদার্থের মধ্যে 


চি বা | 


ত্র 
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সহজ বৃতিই ৰ টার করে। ইতর পরাধ সহজ জ্ঞানের 
সাহায্যেই তাহার শিকার চিনিতে পারে । স্ত্বীজীতি 
সহজ ভ্নানের সাহায্যে তাহাদের পুত্রার্দির প্রতি 
আকৃষ্ট হয় । সহজ জ্ঞানের সাহায্যে জড়বস্ত সম্মন্ধে 
জ্ঞান হয় না, কারণ চেতন পদার্থের সহিত অচেতন 
পদার্থের কিছুই সামঞ্জস্য নাই । 

চিন্তাকার্য্যে নিন্লিখিত অবস্থা চতুষ্টয় লক্ষিত 
হয়। 

১উম। সম্পাদা বিষয় । 

২য়। সম্পাদ্য বিষয় সাধনের নানা প্রকার 
উপায় । 

৩য়। কোন একটা বিশেষ উপায়ের নির্ববাচন। 

৪র্থ। ক্রিয়া । 

এখানে, উপস্থিত সম্পাদ্য বিষয়টাই উদ্দীপন ৷ 
উপস্থিত সম্পাদ্য বিষয় ও তাহার ক্রিয়ার মধ্যে ষে 
সময় থাকে সেই অবকাশে সেই বিষয়টা কার্ষ্যে 
পরিণত করিবার নানা প্রকার উপায় মনে উদয় হয় 
এবং যে কোন একটী উপায় নির্বাচন করা যায়। 

কোন বস্তু বা বিষয় আমাদের সমক্ষে উপস্থিত 
হইলে আমরা তদ্বিযয় বাঁ বস্তু লইয়া] কি করিতে 


বুদ্ধির বিশ্লেষণ 


অর্থ বলিলে 
কি বুঝায়। 


৬ | ৬ মানারিজার | 
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পারি বুঝিতে পারিলে তাহার রি জানা হয়। 
যে বস্তুতে বা বিষয়ে কার্যের কোন প্রকার সুচনা 
না থাকে তাহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। 
সমবেক্ষণ ক্রিয়াদ্ধারা আমরা বস্তর অর্থ গ্রহণ করি । 
অর্থাৎ সেই বস্তু সন্বন্ধে আমরা “কি করিতে পারি” 
তাহা বুবিতে পারি। কার্য্ের সুচনা বুঝিতে 
পারিলেই চিন্তার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কার্যে 
প্রবর্তিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য | 


প্রথম অধ্যায় 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


০ পিপি স্উ্তি ত্পিিপপাশি 


শিক্ষা! প্রণালী একটা শিল্প । প্রতোক শিল্পের শিক্ষাপ্রণাল 
কোন উদ্দেশ্য আছে। শিক্ষাশিল্লের কি উদ্দেশ্য তাহা | 
স্পষ্ট জানা আবশ্যক । শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য 
স্থিরীকৃত না হইলে শিক্ষাকার্যা স্রচারুরূপে সাধিত 
হইতে পারে না। কোন একটা বিশেষ ব্যবসায়ের 
জন্য প্রজ্ভ্রতীকরণ এক সময়ে শিক্ষার উদ্েশ্য বলিয়া 
পরিগণিত হইত । এই অর্থকর বা ব্যবহারিক 
উদ্দেশ্যের প্রভাব আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতেও 
কখন কখন প্রকাশ পায়। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য উল্লিখিত উদ্দেশ্য অপেক্ষা অনেক উদ্দার 
ও জটিল । মানবের শারীরিক, মানসিক ও চরিত্রগত 
(নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ) অর্থাৎ সর্ববতোমুখী 
উন্নতি না হইলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত 
হয় না। শিক্ষা দ্বারা মানব কেবল যে সুস্থ শরীরে 
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ও স্থখে জীবন নিববাহ রে পারে এরূপ নহে, 
বস্কৃতঃ ইহার দ্বার] মনুষ্য স্থচারুরূপে সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। 
অতএব শিক্ষার প্রকুত উদ্দেশ সাধন করিবার জন্য 
নীতিবিভ্ভান, সমাক্তবিভন্তান, শরীরবিভ্ভান, স্বাস্থা- 
বিজ্ঞান গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাক্জ হইতে অনেক 
সহায়তা পাওয়া বায় । 

মনোবিজ্ঞান হইতে নীতিবিভ্ঞানের বিশেষ 
সহায়তা পাওয়া যায় । এতছ্যতীত শিশুর মনো- 
বৃত্তির সাহায্য লইয়াই বখন এশিক্ষাকাধ্য সম্পাদন 
করিতে ভইবে তখন মনোবিভ্ভানের প্রাধানা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে । মনোবিজ্ভ্তানের সাহাহ্যে 
শিশুপ্ররৃতি সন্বন্ধে আমাদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে 
পূর্বতন শিক্ষা প্রণালীর ভ্রম প্রমাদ গুলি পরিত্যাগ 
করিতে আমর সনর্থ হইতে পারি । 

স্থচিকিসকের তেরূপ শরীর বিভন্তানে অভিজ্ঞ 
হওয়া অবশ্যক,. সেইরূপ স্শিক্ষকের মনো বিজ্ঞানে 
অভিভ্ভতা থাকা সবিশেষ প্রয়োজন । কারণ 
চিকিৎসক বদি শরীর তত্বে অনভ্িন্ত্ত ভন তাহ! হইলে 
তিনি রোগ নিরূপণ ও তাহার প্রতীকার করিতে 
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যেমন সিসি তঙ্প হীক্জিগত মানসিক ক্রিয়া 
অবগত না থাকেন, তাহা হইলে তিনি ছাত্রের 
মানসিক উৎ্কধ সাধনে কৃতকাধ্য হইতে পারেন ন1। 
কেনন। শিক্ষাদান ও গ্রহণ উভয়ই সম্পর্ণরূপে 
মনোবুস্তির তারতম্যের উপর নির্ভর করে । 

কেবল মনোবিজ্ঞানই শিক্ষা প্রণালীর প্রকৃষ্ট 
সাধন নহে । কারণ মনোবিজ্ঞান একটী শান্ত্র। 
ইন্গতে মনোবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম অবধারিত থাকে । 
কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী শিল্পবিশেষ ; প্রয়োগ ব্যতিরেকে 
ইহার সমাক্‌ জ্ঞান লাভ অসম্ভব । কেবল ছন্দ; এবং 
অলঙ্কারের লক্ষণ জানিলেই স্বকবি ও আলঙ্কারিক 
হওয়া যায়না, কবিতা রচনার এবং অলঙ্কার 
বিন্যাসের শক্তি থাকা আাবশাক। এতদ্বাতীত 
শিক্ষকের সহানুভূতি, অন্তপৃর্টি এবং সৎস্বভাব 
অতীব প্রয়োজনীয় । ছাত্রদিগের সহিত সহানুভূতি 
না থাকিলে তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ক বাধাবিপন্ভি 
অনুভব করিয়। তাহার নিরাকরণ কর] ছৃক্ষর হয়| 
অন্তরূ্টি না থাকিলে ছাত্রদিগের যোগ্যতার পরিচয় 
পাঞ্য়া যায়না, এবং শিক্ষক সচ্চরিত্র না হইলে 
তাহার উপদেশ ফলপ্রদ হয় না। অপিচ, বালকেরা 


2. হিল ঘশ 


ৰ্‌ 
এনোবিজ্ঞানন ও 


শিক্ষাপ্রণালী। 
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মনোবিজ্ঞান ও 
শিক্ষাপ্রণালী ৷ 
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স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয় । শিক্ষক স্বয়ং আদর্শ 
চরিত্র না হইলে বালকদিগের চরিত্র গঠন করা 
তাহার পক্ষে অসম্ভব । 

মনোবিজ্ঞানাভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষাদান বিষয়ী- 
ভূত ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা অতি বিরল । 
মনোবিজ্ঞানানভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রায়শঃ বালকদিগের 
মানসিক ক্লান্তির ও যোগ্যতার অনুধাবন করিতে 
না পারিয়ী অযথোচিত শিক্ষা দিয়া থাকেন । 
ইহাতে কখন কখন শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হওয়। 
দূরের কথা বরং বিপরীত ফলই হইয়৷ থাকে । দেখা 


যায় যে, অনুপযোগী শিক্ষা! বারা বালকদিগের মস্তিষ্ক. 


বিকৃত হইয়া যায়, বালকের! পাঠ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ 
বীতস্পৃহ হয় এবং জীবন সংগ্রামে সর্বতোভাবে 
অকর্ম্মণ্য হইয়া! পড়ে । 

মনের উপাদান কি, চেতনার কেন্দ্রস্থানের 
সহিত পার্ববন্তী স্থানের কি সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় 
শিক্ষকের না জান৷ থাকিলেও ক্ষতি নাই। কিন্ত্ব 
তাহা! বলিয়া মানসিক ক্রিয়ার আংশিক জ্ঞান 
যথেষ্ট নয়। পূর্বতন শিক্ষকেরা স্মৃতি শক্তির 
প্রাধান্য স্থির করিয়া অনুভব ও ইচ্ছাশক্তিকে 


প্রথম অধ্যায় । ৩২ 
অগ্রাহ্য করিতেন। কিন্তু মানসিক বৃত্তিত্রয়ের 
অর্থাৎ জ্ঞান অনুভূতি ও ইচ্ছার সম্যক্‌ অনুশীলন 
ব্যতিরেকে শিক্ষা ফলবতী হইতে পারে না। 


শরীরের সতিভ 
বনের সম্বন্ধ | 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


স্নায়ুমণ্ডল | 





ভ্তান, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির ভিতর দিয়াই 
মন আপনাকে প্রকাশ করে। কিন্তু শরীর এবং 
বিশেষভাবে শরীরন্থ স্নায়ুমণ্ডলই এই প্রকাশের মন্ত 
স্বরূপ ; শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 
শারীরিক অবস্থা! দ্বারা মানসিক অবস্থা অভিব্যক্ত 
হয়| ক্রোধ, ভয়, ছ্বেষ ইত্াদি মনোবিকার 
অঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা অনুমতি হয় । শরীর পরিচালনাদারা 
মন বঝাহ্য জগতে কার্য করে। মনে কোন বস্ত্ব 
গ্রহণের ইচ্ছা হইলে হস্ত না থাকিলে সে বাসনা 
চরিতার্থ হয় না । এই প্রকার মনে যে কোন বাসন 
জন্মে তাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সাগায্যে চরিতার্থ 
করিতে হয়। শব্দ স্প্শাদি বিষয় সকল ইক্জরিয়-, 
দ্বার দিয় মনের ক্রিয়া উত্পাদন করে। এতদ- 
পেক্ষাও শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্টতর সম্পক 


ছিড়ীয অধ্যার | 


আছে। চাটার মনের মধ্যস্থ 
হইয়া কার্য্য পরিচালন! করে এমন নয় ; ; (শারীরিক 
বিকার দংবত করিতে পারিলে..তৎসঙ্গেই মানসিক 
আবেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হয় (০.2 [.372৩-] 91765 
77150) প্রাণায়াম, ভাবাবেশ প্রভৃতি শারীরিক 
অবস্থার. উপর মানসিক অবস্থা অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে। ) শরীর ক্লাম্ত হইলে মানসিক 
পরিশ্রম অন্হনীয় হয়। অতএব শরীর কেবল 
মনের দাস নহে, অপিচ মানসিক ক্রয়! 
উত্পাদনের সহায় । এইঞ্জন্য শরীরতত্বজ্ঞান 
মনোবিভ্ভানের সহকারী । শরীরতত্বের প্রধান 
বিষয় সারুমগ্ডল। অতএব স্সায়ুমণ্ডুলের বিষয় 
বিশেষরূপে আলোচ্য । 

স্নায়বিক ক্রিয়া! না হইলে চৈতন্থের কার্য্য সম্ভব 
নহে । বাহা জগতের জ্ঞানের জন্য স্নাযুমণ্ডল ও 
মন উভয়েরই কার্য্য করিতে হয়। একটা বালককে 
চক্ষু মুদদিত করিতে বল। তৎপর তাহার নাসিকার 
সম্মুখে একশিশি তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট এমোনিয়া ধর। 
স্রাণেক্দ্রিয়ের সাহায্যে এমোনিয়ার গন্ধ মস্তিক্ষে 
নীত হইলে সে নানাপ্রকার ভাবভঙ্গি করিয়া নাসিকা 


৩ 


পরি সি বীরিক.. 


৩৩ 


সহিত আ্ায়বিক 
জিয়ার সন্বদ্ধ। 


মনোবিজ্ঞান । 


রা চাও 
হে ঠা ! 
এাআআপিটিদ ৬৯৮৯৮৯৬১* * | 4টি ০৩৩৩৩০১০২০০ সা সতত 


সরাইর়া অইবে। ভংগজে হি রাহেএগ পা 
প্রভৃতি নানাপ্রকার শারীরিক কার্য .হইবে। 
এই সকল ক্রিয়া স্বায়ুমণ্ডলের কার্য্য কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার মানসিক কার্ধাও সঙ্ঘটিত হইয়াছে । 
তাহাকে যদি আবার এমোনিয়ার ম্বাপ লইতে বলা 
যায় সে কখনই সম্মত হইবে না। কারণ 
এমোনিয়ার তীব্র গন্ধ ও তাহার কষ্টদায়ক 
অনুভূতি তাহার স্মৃতিপটে অক্কিত হইয়া গিয়াছে । 
অতএব কোন প্রকার মানসিক ক্রিয়া হইতে 
হইলে ল্লায়বিক ক্রিয়ার প্রয়োজন কিন্তু ইহার 
বিপরীত প্রতিজ্ঞা সর্ববদ|! সত্য নহে। অনেক 
স্লায়বিক কার্য আছে মানসিক ক্রিয়া যাহার 
অনুগমন করে না। প্রত্যাবর্তক (692: 2০6101)) 
ক্রিয়া বিবরণে ইহা! বিশদরূপে প্রতিপন্ন, হইয়াছে । 


স্নাযুষগ্ডলের বিবরণ । 
যেমন বড় বড় গাছের নানা অংশ হইতে 
চতুর্দিকে বহু শাখা প্রশাখ! বাহির হয় তন্রপ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । | ৩৫ 


পরী ভি, কামিল পীর সিস্াসি/ত ৩ 
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ররর বিভিন্ন অংশ হইতে নানা স্নায়বিক 
শাখা প্রশাখ! বাহির হইয়া দেহের প্রায় সর্ববাংশে, 
পরিব্যাপ্ত হুইয়াছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্সাদির সঞ্চালন, 
শীতোষ্তাদির দৈহিক অনুভূতি ও দর্শন শ্রবণাদির 
বিশেষ জ্ঞান স্নায়ুমণ্ডল ব্যতিরেকে হইতে পারে না । 
এমন কি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারের অভিব্যক্তিও 
স্ায়ুমণ্ডুলের উপরই নির্ভর করিতেছে। 
স্নায়ুমণ্ডল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত £_ স্বায়ুমগ্ুলের 


(ক) মস্তিক-মেরুদগুবাহী ন্সাযুপ্রণালী (55095 এ 
5101179] 35507), 

(খা সহযোগী সায়ুপ্রণালী € ১7718009010, র্‌ 
5356৩) ইহার আধুনিক নাম ৬15০9791 
559, বা আন্রিক স্াযুপ্রণালী । 

্ মস্তিকষ-মেরুদণ্ডবাহী লায়ুপ্রণালী £-_ 

(9) স্সায়ুকেন্্স্থ যন্ত্র বৃহৎ মস্তিষ্ক, কষুত্রমস্তিক, 
দীর্ঘীভৃতমজ্জা ও মেরুদগুবাহী ন্সায়ুসূত্রসমষ্টি। 

(০) বহিরিক্দ্িয় সংশ্লিষ$ নায়ুযন্ত্র, যাহা চক্ষু, 
কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্িয়গুলিতে ও পেশী সমূহে 
অবস্থিত । 


স্বাবু কেন্স্থ 
.. সন্্। 


বৃহৎ মস্তি 
(06516578107) 


যঝোবিজ্ঞান | | 


৪9 বিযিকতিয় ও শক ছাপা 
াুলুতে ২ 

৫) অনুভূতি বিষয়ক স্থাযু। 

107) গতি বিষয়ক স্মায়ু। 

হা সহযোগী আায়ুপ্রণালী। 

এই স্মায়ুসুত্রসমষ্টি মেরুদণ্ডের উভয় পার্ে 
অবস্থিত ও নানা শাখা প্রশাখ। দ্বারা হৃৎপিশু, 
ফুসফুস, পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত 
থাকিয়া এ সকল যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করে। বাহাজ্ঞান 
সম্বন্ধে ইহাদিগের অধিক উপযোগিত|, নাই। 
সেইজন্য ইহাদিগের বিশেষ ৮৪ দেওয়া 
অনাবশ্ক | 

মস্তি নরকরোটার (খুলি), মধ্যে অবস্থিত ; 
তাহার তিনটা অংশ; বৃহৎ মস্তি, ক্ষুদ্র মস্তি 
1500119 09101017225 বা দীর্ঘাভূতমজ্জা | ৬নং 
চিত্র দেখ। 

বৃহ মন্তিক্ষ জ্ঞান, বিচারশক্তি, ভাবশক্তি ও 
ইচ্ছাশক্তির আধার । সত্যজাতিদ্দিগের মস্তিষ্ক 
অসত্যজাতিদিগের মস্তিক্ষের আয়তন বানর বা 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
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বনমানুখদের মস্তি্ধ অপেক্ষা বৃহত্তপ্ন। . প্রায়, 
জীবের বুদ্ধিমন্তামুসারে মস্তিক্ষের আয়তনের তারতম্য 
হইয়া থাকে । বৃহৎ মস্তিক্ষে কোন প্রকার আঘাত 
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1০৮:৩0৩110) 


(71598115০0৮ 
10718215) 


মনোবিজ্ঞান । 


ফেরারি £ লী সিসি সি তাস সি সি রাস তদলাছি ৯ ৪৯৪ 


গিলে কিছ রোগ হইলে ছাবসিক শত সরা 

হইবার সম্ভাবনা । 
কষুত্রমস্তিক্ষত্বারা আমাদিগের পেশীসমূহ নিয়ন্ত্রিত 

ও পরস্পর সহযোগী হয়। ক্ষুন্্র মন্তিফ হইতে 


পেশীগত ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না সতা; বৃহৎ 


মস্তি তাহার উৎপত্তি স্থান; কিন্তু ক্ষুদ্র মস্তি 
সেই সকল ক্রিয়ার ব্যবস্থাপক । ক্ষুত্রমন্তিকষ কোন 
কারণে বিকৃত হইলে পক্ষাঘাত রোগের সম্ভাবনা । 

দীর্ঘাভূতমজ্জা নরকপালের (51011) নিন্বভাগে 
অবস্থিত। ইহাকে মেরুদণ্ডের বিস্তৃতাংশ বলিলেও 
বলিতে পারা যায়। ইহা অনেকগুলি স্নায়ুকোষের 
সমষ্টি এবং মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের সংযোজক পথ । 
ইহার সাহায্যে রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি 
ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহা নষ্ট 
হইলে মৃত্যু অবশ্যস্তাবী। ইহার মধ্য দিয়া 
গরামাদিগের শরীরের সকল অংশ হইতে স্্রায়বিক 
উত্তেজনা মন্তিক্ষে প্রেরিত হয়। 

আমাদিগের স্বন্ধদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 
বস্তি গহবর পর্য্যস্ত যে একটা অস্থিমাল! বিদ্যমান 
আছে উহ্থাকেই মেরুদণ্ড বলা হয়। আমাদের 


? ॥ 
৭50টি টি ৪৯7১৫১৫ ৭6৯৩ ৯7৮7৯৯৯৫১০৯ ্ /৮0121 484 ত ৬০8 52৯৫ ৯057 ৬ সিট 


্িতীয় অধ্যায়। 


ট$ 


তি মেরতী় ্নাুমণডল । | 


১ ্ 1 কখগ--বৃহঘ মস্তিষ্ক 
্ [যা চ- স্ষুত্রমভিফ। 
1২1 ছ_ স্্ীর্থাভুত যজ্জর|। 


দর- দণডরজ্জ 





চশেরুক ষজ্জা 
বা দণ্ডরজ্জু। 


১1779] 0010) 


মনোবিজ্ঞান | 


টারান্ব্রচিচরব্িাসিরজঃধান্রু মেরু- 


দণ্ডের অস্মথিমালা উপযু্ঠপরি স্থাপিত ৩৩ খান। অস্থি 
সহযোগে সংগঠিত । এই অস্থিগুলিকে দণ্ডাস্থি বলা 
যাইতে পারে। প্রত্যেক দণ্ডাস্থির অভ্যন্তরে গহবর 
আছে। দণ্ডাস্থিগুলি এরূপ ভাবে সজ্জিত যে 
সকলের আভ্যন্তরীণ গহবর গুলি এক রেখাক্রমে 
পড়িয়াছে অর্থাৎ উদ্ধতম দণ্ডাস্থির গহবর হইতে 
নিম্তম দণ্াস্থির গহবর পর্য্যস্ত একটা অবিচ্ছিন্ন সুড়জ 
প্রস্তুত হইয়াছে । আবার মস্তক গহবর ও দগুস্থড় 
উভয়ে মিলিয়া এক অবিচ্ছিন্ন নালার শ্ৃ্টি 
করিয়াছে । (€ ২ নং চিত্র দেখ )। 

মন্তক গহবরে এক একার কোমল পদার্থ আছে 
উহার নাম মস্তি ; উহা! নায়ুমণ্ডলের অংশ বিশেষ । 
দণ্ডস্থড়ঙ্গেও কোমল ও সুত্রবত্ড এক প্রকার পদার্থ 
আছে । ইংরাজীতে তাহাকে ১1011081 ০০1৭ বলে। 
আমরা তাহাকে কশেরুক মজ্জা বা! দণ্ড রজ্জু বলিব । 
উহাও স্সায়ুমণ্ডলের অংশ বিশেষ । ইহা মস্তক 
ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের বিবিধ প্রদেশ হইতে বিবিধ 
প্রকার চৈতন্তের বাহক হইয়৷ তৎসমুদয়কে মস্তিষ্ক 
লইয়া যায়, আবার তথাকার আদেশ বহন করিয়। 


মিড জন্যায়। 


2৯71 হ পস্টি ৪ 


নিউটন রাড, সত 


কংশ নষ্ট হইলে তাহার নিন্স্থ শরীরের অংশ 
আমাদের আয়ত্ত থাকে না। ইহা নানা প্রকার 
প্রত্যাবর্তক কাধ্যেরও কেন্দ্র স্থল। মস্তিষ্ক ও 
দণ্ডরজ্জু উভয়েই ধুর বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ কোমল 
পদার৫ের সমষ্টি । তবে উহাদের অবস্থান সম্বন্ধে 
অনেক বিশেষত্ব আছে । 
দগুগহবরের উদ্ধমুখ অপেক্ষাকৃত অধিকতর 
প্রশস্ত হইয়। মস্তক গহবরের সহিত মিলিত হইয়াছে । 
এই প্রশস্ততর অংশই মস্তক গহ্বর ও দণগুগহবরের 
যোগ সাধন করিতেছে । এই সন্ধিস্থলে স্নামু- 
মগডলের যে অংশ বিদ্যমান তাহার নাম 11600117 
0)10775512. বা দীর্ঘীভূতমজ্জা । ইহা অনেকগুলি 
স্নায়ু কোষের সমষ্টি । আমরা পুর্বেবই দেখিয়াছি একই 
গহবর নিম্বস্থ দগ্ডাসশ্ছি হইতে আরম্ভ করিয়। মস্তক 
গহবর পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান আর একই 
জাতীয় কোমল পদার্থপুগ্ত দ্বারা সমুদয় গহ্বরটি পুর্ণ । 
মস্তি ও দণ্ডরজ্জ্ুর কার্ধ্য প্রণালী মধ্যেও সৌসাদৃশ্য 
আছে । তজ্জ্বন্য এতদ্রভয়ের 71509115 ছারা সংযুক্ত 
স্নায়ু বিন্যাসকে অর্থাৎ মস্তিক্ষ, মেডালা এবং 


৪১ 


দীর্ঘাভুত মজ্জ- 
৯1০00115 
€)101088 


নস্তিফ-যেকুদ্জ 
বাকী 
(০761)76)- 
91311791) 
স্বারুষগল 


কাহাকে বলে 


&৭্‌ 


জা কান 


কে সা সিপিডি পাটির সি সিাসি৮৫৯৮৫৯ত সি ৯ ৫৯৪৯৫ সত্ত ১/৫৭ 


বহিরিল্িয় 


ও. স্বাযুকেন্ত্র 
সহযোগী স্্াযু 


দণ্ডরজন্তুর সংযুক্ত- চির (০916010- টির 
55060) বা মন্তিক্ষ-মেরুদগুবাহী ন্রামুমণ্ডল 
বলা যায়। 
মেরুদণ্ড হইতে যেমন কতকগুলি স্নায়ু বাহির 
হইয়াছে মস্তিক্ক হইতেও তক্রপ কতকগুলি স্থায়ু 
বাহির হইয়া কোনটি চক্ষু, কোনটি কর্ণ, কোনটি বা 
নাসিকা পর্যান্ত বিস্তৃত। আবার কয়েকটা মুখমগ্ুলের 
নানা স্থানের মাংসপেশী পর্য্যন্ত আসিয়াছে । দর্শন, 
শ্রবণ ও ব্রাণের জ্ঞান এবং মুখমগ্ডলের বিভিন্ধ 
ংশের আকুঞ্চন, প্রসারণ ও সঞ্চালন ইহাদের 
সাহাযোই সম্পন্ন হয়। নান৷ প্রকার অনুভূতির 
উত্পাদন ও দেহের বিভিন্ন অংশের আকুঞ্চনাদি 
ব্যাপার স্বায়ু মণ্ডলের কার্য । দেহের বিভিন্ন 
অংশে ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য নির্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
ল্বায়ুকেন্দ্র বা স্রাযুচাপ (72755 02105) নির্দিষ্ট 
আছে। 51721 ০071 এবং মস্তিষ্কেই ইহার! 
অবস্থিত । এই স্াযুকেন্ত্রগুলি হইতে দেহের প্রায় 
সর্ববত্র স্ায়ুজাল বিস্তৃত .হইয়। রহিয়াছে । স্াযু- 
কেন্দ্রগুলি ন্নায়ু-কোষের (167৮০ -০6119) সমটি । 
স্নায়ুজাল স্নায়ুকেন্দ্রে যাতায়াতের পথ । 


ছিভীয় অধ্যার। 


৭৮১০৯৫৯৫৭৫5 6৭ পির সিসির ৯৫তম :2১25৫৯৫ 


দেহে মার মগ্ডুল যে যে কার্য নির্বাহ করে 
তাহাকে ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে । 901798100৭7 অথবা মস্তিক্ষের কেক্দ্র- 
বিশেষ হইতে শরীরের প্রত্যন্ত প্রদেশ-বিশেষে 
উত্তেজনা বহন করা উহাদের এক প্রকার কার্য্য ৷ 
যে সমুদয় স্রায়ু এই কার্যা নির্বাহ করিয়া থাকে 
তাহাদিগকে বহিম্মুখীন স্নায়ু (12061791)01701৮55) 
বলা যায় । বহিষ্মরখীন স্নায়ু যেই শরীরের স্থল 
বিশেষে কোন না কোন পেশীতে স্নায়বিক 
উত্তেজনা-বিশেষ বহন করিয়া আনে সঙ্গে সঙ্গে 
উক্ত উত্তেজনার ক্রয় হেতু সেই পেশী সঙ্কচিত 
হয় এবং তুক্ষণাণ্ড শরীরের যে অঙ্গে উক্ত পেশী 
অবস্থিত সেই অঙ্গের বা অঙ্গবিশেষের গতি উত্পন্ন 
হয়। স্বতরাং বহিম্ধর্থীন স্নায়ু গতি উৎপাদনের 
এক প্রধান সহায় ; সেই জন্যই বহিন্মুখীন স্নায়ুর 
অপর নাম গত্যুৎপাদক স্নায়ু (1০697 1067৮55.) 

স্নায়ুর দ্বিতীয় কার্য, শরীরের প্রত্যন্ত প্রদেশ- 


বিশেষ হইতে স্নায়বিক উত্তেজন1-বিশেষ কোন স্নায়ু 


কেন্দ্রে আনয়ন কর! অর্থাৎ শরীরের বাহির দিক 
হইতে ভিতরের দিকে উত্তেজনা বহন করিয়া আনা । 


৪৩ 


টা ৯ 


স্নায়ুর কার্য 


বহিশ্ুখীন স্্রান 
(1০0061)1 


161-৮6১০) 


জন্তশুখান শ্রানু 
(47616101 


761৮655) 


৬17৮৯1588৯7 


আবোবিজান | 


সি উপ ৯ 


যে সমুদয় রা এই কারা নির্বাহ ক করে তাহাদের 


অন্তদ্ুখীন ও 
দহিষ্ুর্থীন স্নায়ুর 
কার্যকারিতা | 


নাম অন্তর্ভুখীন ন্নায়ু (0615170107৯) | ইহারা 


ন্ায়ু-কেন্দ্র-বিশেষে উত্তেজন1 বহুল করিয়া আনিবা- 
মাত্র সাধারণতঃ আমাদিগের কোন একজাতীয় 
অনুভূতি বাঁ জ্ঞান জন্মে। এই জন্য অন্তপ্গুখীন 
স্নায়ুর অপর নাম জ্বানোত্পাদক ম্নায়ু (১15507% 
1)61-৮69) | অন্তর্ধুখীন স্নায়ু চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা', মুখ 
ও ত্বক হইতে বহির্গত হয় । বহিম্ধুখীন স্রায়ু পেশী- 
গ্রন্থি ও আভ্যন্তরীণ শরীর যন্ত্র সমুহে নীত 
হইয়াছে। 

এক্ষণে প্রতীয়মান হইবে যে কোন একটা 
বিশেষ অন্তন্ুখীন বা জ্ঞানোৎ্পাদক স্মায়ু বিনষ্ট, 
বিকৃত বা পথিমধ্যে ছিন্ন হইলে বাহাজগৎ সম্থন্ধে 
তৎসম্পকীয় কোন একটা বিশেষ জ্ঞান হওয়া 
অসম্ভব। তন্রপ কোন একটা বিশেষ বহিষ্মুখীন 
বা গত্যুতপাদক ন্ায়ু বিনষ্ট হইলে আমাদের 
ইচ্ছার উদ্ভব সব্বেও এবং দেহের অন্যান্য অংশ 
সর্ববথা প্রকৃতিস্থ থাকিলেও উপরিউক্ত স্ায়ু সম্পর্কীয় 
শারীরিক কোন একটা বিশেষ কার্য সম্পাদন 
করিতে আমরা অসমর্থ হই। শ্লেম্মাধিক্য বশভং 


দ্বিতীর অধ্যায় । 


৪8৫ 


শরির সিসি ৯৫৯৫ সির ছিলাম পাস সিস্মিতি ৯৫৯৯ ৯ত৫5 সিতি ঠত সিপি/%৯ 0 ৯ স্মিত লাস পি পা পিট 


হাপেক্মিরের অ্তস্খীন স্নায়বিক ক্রিয়৷ নিরুদ্ধ রইলে 
স্বাশশক্তির হ্রাস হয় এবং অঙ্গবিশেষের উপরি চাপ 
প্রযুক্ত গত্যুতৎ্পাদক ন্নাযুবিশেষের ক্রিয়া নিরোধ 
হওয়ায় তদঙ্গসধশালনের ব্যাঘাত ঘটে । (০. 
ঝিঝি ধরা)। 

দ্গুরজ্জুর ( ১1175] ০০01) নিল্ততম অংশ 
হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যস্ত বহুসংখ্যক ্ীয়ুকেন্দ্র (৩৮০ 
০৫1)07০) বিদ্যমান । সংযোগ বিধায়ক ন্নায়ুতন্তগুচ্ছ 
দ্বারা সমুদয় স্নায়কেন্দ্রগুলিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা 
পরম্পরা ক্রমে পরস্পর সংলগ্ন আছে। স্তবতরাং 
[১191 ০0৭ এর নিম্মতম স্নায়ু-কেন্দ্র মস্তিষ্কের 
উদ্ধতম স্নায়ুকেন্দ্রের সহিত কোন না কোন প্রকারে 
সম্বন্ধ আছে। আর মস্তিষষই স্নায়ু মণ্ডলের 
পরিচালক ; ইহাতে মনে হইতে পারে 51179] 
(৫ সর্ববথা মস্তিক্ষের অধীন অর্থাৎ কি অনুভূতি 
বিষয়ে কি গত্যুতৎ্পাদন বিষয়ে দণ্ুরজ্ভু (5131791 
01৭) মন্তিষ্ষের আদেশ ব্যতীত কিছুই করিতে 
পারে না। কিন্তু সর্বাবস্থায় তাহা সত্য নহে। 
অনেক সময় দগ্ুরজ্ভু (50191 ০০70) নিরপেক্ষ 
ভাবেই অনেক কাজ করিয়া থাকে । তাহার প্রমাণ 


প্রত্যাবর্তক” 
ক্রিয়া বা 


1২9065 20110) 


৬ 


মনোবিজ্ঞান | 


০ বিস্মিত িি/৩৩াসতী ভা ৯2৬ ভাউাাডিিভিসঠীতা 5 জা 4৯তসির স সঅআাস্পিসিতার 5 ৯ অতি সির সি সিল সিসির ৫ সপ সত ৯ 


স্বরূপ নিন্মে একটি চা দেওয়। রাতে: ূ 
পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোনও 
একটি ভেকের মস্তিক্ষ বাহির করিয়। লইয়া! দণ্ুরজ্জুটি 
(১1)1791 ০০9:৭) অব্যাহত রাখিলে অথব! মস্তিষ্ক 
হইতে দণুরজ্জুকে কিয় কালের জন্য বিষুক্ত করিয়া 
দিলে ভেকটির ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়া যায়। স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া উহা কিছুই 
করিতে পারে না। কিন্তু উহার প্রতি বাহাশক্তি 
প্রযুক্ত হইলে তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাদৃশ অবস্থাপন্ন ভেকের কোনও পদাঙ্গুলিতে চিমটি 
কাটিলে উহা তৎক্ষণাৎ পদসন্কৃচিত করে; কোনও 
অঙ্গুলিতে অল্পমাত্রা দ্রাবক (9৪041) প্রক্ষেপ 
করিলে তৎক্ষণাৎ সবেগে উক্ত অঙ্গুলি ঝাড়া 
দেয় । 

এই সমুদয় স্থলে দেখা যাইতেছে দেহের 
প্রদেশবিশেষের অন্তন্মুখীনন্নায়ু বাহৃশক্তির উদ্দীপনা 
দণ্ডরজ্দরমধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে হন করিতেছে, পরে উক্ত 
স্লায়ুকেন্দ্র হইতে বহিম্ধুখীন্‌ স্নায়ু এক বা ততোধিক 
পেশী বিশেষে এঁ উদ্দীপনা লইয়া! যাইতেছে, এবং 
তাহারই ফলে উক্ত পেশী বা পেশীসমুহের সঙ্কোচন 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ৪8৭ 


সি পসিত ১১৭ ৯55 এসসি অসিত সিএ 


বশতঃ রা রাঃ 
চিত্রে এই কার্য্য প্রণালী স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে। 


রত বস শা হা [| পে পর পদ থা হজ পক ৮ 





বিজ 5. 2০০-০০০০125০ ১:৩৯ 





৩নং চিত্র । 


১। দেহের প্রত্যন্তপ্রদেশ যেস্থান পর্য্যন্ত 
কোন বহিম্মুখীন স্নায়ু পছ'ছিয়াছে ;-_যথা ভেকের 
অঙ্গুলির যে অংশে দ্রাবক ঢালা হইল বা চিমটি 
কাট। হইল । 

২। অন্তন্মুখীন আয়ু ৷ 


18৮ 


করার 


৩। দগুরজ্জ রানার 

৪1 বহিষ্মুখীন স্সায়ু। 

৫। পেশীবিশেষ যাহা সঙ্কুচিত হয় 

তভেক সম্বন্ধে যাহা বলা গেল মন্ুষা সম্বন্ধেও 
তাহাই ঘটে । ন্ত্াযুমগ্ডলের বিকৃতি হেতু যদি 
কোন মনুষ্যের দ্রগুরজ্জ্ব মস্তিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়ে তাহারও অবস্থা পুর্বববর্ণিত ভেকের 
ন্যায় হয় | এই ব্যাপারে অনুভূতি ক্রিয়া 
একটা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া গতিবিশেষে 
পরিণত হয় ! ইহাকেই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 
(২০86৮ 2০007) বলা হয় । মস্তিষ্ক হইতে 
দগুরজ্ুর বিচ্ছেদ না ঘটিলেও মানুষের সম্পূর্ণ 
সুস্থাবস্থায় স্নায়ুরজ্জুর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত 
বিরল নহে । একটি স্স্থকায় শিশু ঘুমাইয়' 
পড়িয়াছে ; তাহার পায়ের তলায় স্থড়স্ত্ড়ি দিলাম, 
শিশুর ঘুম ভাঙ্গিল না অথচ সে পাখানি টানিয়। 
লইল। ইহা ন্সায়ুরজ্জুর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার 
একটি দৃষ্টান্ত । মেরুদণ্ড ও দীর্ঘাভূতমজ্জা মস্তিক্ষের 
সাহাধ্য না লইয়া যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করে, 
ঘে সকল শারীরিক ক্রিয়া যন্ত্র অনুষ্ঠিত 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


হয়, যাহাদিগের মূলে ইচ্ছাশক্তির ভাব লক্ষিত 
হয় না, তাহারা সকলেই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া। চক্ষু 
মিট মিট করা, তালু শুড় শুড় করিয়া বমন, 
শীতল বায়ু লাগিয়া হাচি ইত্যাদি প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত । 

যেমন ১1১111৮০০1৭ এর প্রতাবর্তক ক্রয়! 
আাছে, তেমনি মস্তিক্বেরও্ কতকগুলি কার্য 1২০6৯ 
বা প্রতাবর্তক। চক্ষুর অতি নিকটে সহসা কিছু 
আমিলে আমরা চক্ষ মুদিয়া থাকি। সহসা একটা 
শব্দ শুনিলে চমকিয়! উঠি । এ সকল স্থলে আমরা 
ঈচ্ছচ। করিয়া কাজ করি না । আবার কতকগুলি কাধ্য 
প্রথম প্রথম অনুষ্ঠিত হইবার সমর পুর্ণ মাত্রায় ইচ্ছা- 
প্রণোদিত জ্ইলেও পরে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান বশতঃ 
এমনই হইয়া দাড়ায়, ষে তখন উভাদিগের মধ্যে 
ইচ্ছার বিকাশ অনুভূত হয় না, অর্থাৎ উহারাও 
1২০11১১ 2১০01901) এর মত হইয়া পড়ে । যখন 
কেভ প্রথমতঃ কোন বাদাযন্্র বাজাইতে শিখে, তখন 
বল চেষ্টা করিয়া কোন্‌ অঙ্গুলির পর কোথার 
কোন অঙ্গুলি স্থাপন করিতে হইবে, তাহ 
শিক্ষা করে । পরে অভ্যাস হইয়া! গেলে এ ব্যক্তি 

৪ 


৪৯ 


অভাাস ও 
প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়া । 


চিন্তা-প্রহৃত 
ক্রিয়া! 


মনোবিজ্ঞান | 


অন্যমনস্ক-ভাবে অন্ধকার-গৃহেও বাজাইতে পারে। 


প্রথম অনুষ্ঠান কালে ইচ্ছাশক্তির এবং চিন্তার 
প্রয়োজন ; সুতরাং মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্র সমূহের 
ক্রিয়া সম্যক-প্রকারেই হইয়া থাকে । উক্ত উচ্চতর 
কেন্দ্রসমূহ হইতে নিন্গতর কেন্দ্র নিচয়ের দিকে 
প্রবাহিত হইয়| কার্য্যটি যথা-নিয়মে সঙ্ঘটিত হয় । 
কিন্তু কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইবার পর উচ্চতর 
স্নায়ু-কেন্দ্রগুলির কোন ক্রিয়া হয় না। নিনল্গতর 
কেন্দ্রগুলি স্বয়ং কাজটি সাধন করিয়া থাকে । 
এই জন্যই “অভ্যাস” কঠিন কার্যাগুলি সহজ 
করিয়া তুলে । ইহাই অভ্যাসের শরীর-বিজ্ঞান- 
সম্মত ব্যাখ্য] | 

বৃহ মস্তিষ্ষের সাহাধ্যে আমাদের চিন্তাপ্রসূত 
ক্রিয়াগুলি সাধিত হয়। বৃহ মস্তি দুইটা 
ভিম্বাকার চাপের মত অবস্থিত । ইহাদিগের দ্বারাই 
আমরা বিবেচ্য বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া অন্য 
প্রকার চিন্তা বা কল্পনাকালে তাহাদিগের 
পুনরালোচনা করিতে ' সমর্থ হই । বৃহত মস্তিষ্ক 
আমাদিগের স্মরণশক্তির আধার। চিন্তা প্রসৃত 
ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পাদিত হয়, তাহা নিলে 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


প্রদর্শিত হইল । মনে কর (93) মস্তিফ-নিন্বস্থ স্্রায়ু 


মণ্ডল ( মেরুদগুবাহী স্নায়মণ্ডল );_৪র্থ চিত্র দেখ। 
এই স্নীযুমগ্ডলের সাহাযো বাহ্য উত্তেজনা অন্তমু্খীন 





* নং চন্ত্র। 


স্গার়ুর মধা দিয়া প্রবাহিত হইয়। বহিমু্খীন সায়-দিয়া 
বাহির হইয়া শারীরিক কাধ্য করে। কিন্তু 


৫১ 


কাছ 52৯ 2% ৮৭ 7৮7৮ 


মনোবিজ্ঞান | 


উপ রিস্থত টিটি স্নায়ুমণ্ডল € $) নিষ্ 
সায়ুমণ্ডলের সহিত সংযুক্ত থাকায় কখন কখন 
স্নায়বিক উত্তেজনা উপরিস্থিত পথ দিয়াও প্রবাহিত 
হয়। মনে কর কোন ব্যক্তি বৌদ্রতাপে উত্তপ্ত 
হইয়া]! গঙ্গা্সীন করিতে গেল । গঙ্গার শীতল জল 
সংস্পর্শে তাহার অত্যন্ত আরাম বোধ হইল এবং সে 
জলে গাঁড়বাইয়৷ বসিয়া রহিল ;-- ইহ] নিনস্থ স্ায়ু- 
মগুলের ([এর) কার্যা। কিছুক্ষণ পরে, ঠাণ্ডা লাগিয়া 
তাহার যে একবার নিমোনিয়। হইয়াছিল, তাহা মনে 
পড়িয়া গেল। এই অবস্থায় শীতল .জল-সংস্পর্শ-জাঁত 
স্নারবিক উত্তেজনার কিয়দংশ উপরিস্থিত স্রায়ুমণ্ডল 
দারা (4১) মস্তিক্ে নীত হইয়া তাহার পর্ববস্মৃতি 
জাগ্রিত করিয়া দিল। তখন সে তাড়াতাড়ি জল 
হইতে উঠিয়া গা মুছিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। 
নিন্বস্থ আর্থাৎ মেরুদগুবাহী আ্রায়ুমণ্ডল উপস্থিত 
উত্তেজনার বশবর্তী । উপবিস্থিত অর্থাৎ মস্তিক্কা- 
স্তরতি স্ায়ুমণ্ডল পূর্বজাত অভিজ্ঞতা দ্বারা 
পরিচালিত হয়। 

মস্তিক্গ একটি জটিল যন্ত্র বিশেষ, উহা নানা 
স্ায়-অংশে বিভক্ত । 


দ্বিতীয় অধ্যায় | 


অন্ন রুহ উত্তেজনা মস্তিক্ের কোন 


শে নীত হইলে মস্তিষস্থিত স্্ায়ু কোষান্তর্গত 
যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া নি্মুক্ত হয়, এই সময় 
ন্নায়বিক শক্তি উৎপন্ন হইয়া অনুগামী স্লারুকোধ- 
গুলির উপর কাব্য করে, অর্থাৎ তন্মধ্যস্থ রাসায়নিক 
উপাদান গুলিকেও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে 
পুনরায় স্বায়বিক শক্তি উৎপন্ন ভয় । এই প্রকারে 
স্ায়বিক শক্তি মস্তিক্ষের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে 
প্রেরিত হয় এবং মস্তিষ্কের নানা প্রকার ক্রয় 
সাধিত ভয় । স্সায়-কৌধষান্তর্গত রাসায়নিক ক্রিয়ার 
বিবরণ পরবন্ভী অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে | 





নানসিক বিকাশ ও নমনীয়তা 
(16৮ 51970772510 2120 1১155810115.) 


বহির্ভগতের উদ্দীপনা মস্তিক্ষে নীত হইলে সঙ্গে 
সঙ্গে মনের রূপান্তর ঘটে । যে কোন প্রকার মান- 
সিক ক্রিয়া হউক না কেন, মনে তাহার প্রভাব 
থাকিয়া যায়। অগ্সিতে একবার হস্ত দগ্ধ হইলে শিশুরা 
ভবিষ্যতে অগ্সি-সংস্পর্শে নাসিতে ভয় করে । আমরা 


৫৩ 


লই সিসি পছি সিসি 


মস্তি কি 
প্রকারে 
কার্য রে? 


অভিজ্ঞত। 


পাত 558 


১ম নিয় তম বা 


মনোবিজ্ঞান | 


নী সময় মনের এই দিব রা চি না; 


কিংবা! বুঝিতে পারিলেও তাহার বিশেষ বিবরণ দিতে 
অসমর্থ হই। মনের, নমনীয়তা -ধন্ঘন প্রযুক্তই এই 
মানসিক বিকাশ সম্ভবপর । মনের এই ধর্ম না 
থাকিলে অভিচ্্তা লাঁভ করা যায় না। ইহার 
অভাবে কোন প্রকার জ্ঞান-লাভই সম্ভবপর নহে। 
মনের নমনশীলতা গুণ বশতঃ প্রতোক মানসিক ক্রিয়ার 
দ্বারা মনের এক প্রকার “প্রবণতা” সাধিত হয়। 
মানসিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে শীয়বিক প্রবণতা 
ঘটিয়া থাকে । প্রতোক মানসিক ক্রিয়ার অনুগামী 
স্গায়বিক-ক্রিয়া দ্বারা স্ায়-মগ্ডলে এক প্রকার 
পরিবর্তন ঘটে এবং এই স্ীয়বিক প্রবণতা দ্বারাই 
আমাদিগের শারীরিক কার্ধাগুলি পরিচালিত হয়ু। 





স্নায়ুমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন বুভ্ভাংশ (805.) 
জটিলতা ও স্থানভেদে ন্নায়ুমণ্ডলের তিন শ্রেণীর 


মেরুদণস্ব 
প্রত্যাবর্তক স্সায়ু স্নীয়ুবৃভ্তাংশ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


বৃত্তাংশ 
(7২696 45105 
01:16 51)11)- 
21166] ) 


প্রত্যেক জ্ঞানোওপাদক স্নায়ুর (১017501' 
15010113) কোন্‌ না কোন গত্যুত্পাদক স্সায়ুর 
(10017 17601-0069) সহিত এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, 


দ্বিতীয় অর্যান্। 


৯ 


যে, এ জ্ঞানোৎপাদক যারে কোন প্রকার এ 
উৎপন্ন হইলে এ উত্তেজন। সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্যুৎ- 
পাদক স্রায়ু দিয় প্রবাহিত হইয়৷ যায় । 

কোন প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্রিয়া করিতে 
হইলে অনেকগুলি পেশীর একসঙ্গে কার্ধয করিতে 
হয়। সেইজন্য সেই সেই পেশীসংশ্রিষ্ট স্নায়ুগুলির 
সমকালীন আকুঞ্চনবশতঃ তাহাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ হয় যে, তাহাদের মধ্যে একটা উত্তেজিত হইলে 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও উত্তেজিত হয় । এই সকল 
গতি-বিধায়ক্ক ক্াযুপ্রণালীর (0791017 5/96917) 
সহিত জ্ভান-বিধায়ক স্বাযু-সমূহের সংযোগ আছে। 
সেইঙজ্জনা গতি-বিধায়ক ক্ায়ু প্রণালী কোন একটা 
জ্বানোত্পাদক স্রায়ুর উদ্দীপনাবশতঃ উত্তেজিত 
হইতে পারে । ইহাই স্নাযুমগ্ডলের প্রত্যাবর্তৃক ক্রিয়া 
(1২60০ 2001010). 1 চৈতন্য সাধারণতঃ মেরুদন্তীয় 
প্রত্যাবন্তক ক্রিয়ার অনুগমন করে না। 

ইহারা মেরুদণ্ডীয় স্নীযুবুত্তাংশের উপর 
অবস্থিত ও বৃহও মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত । 

মানব দেহের অন্তন্ম্রখীন স্াযুগুলি মেরুদণ্ডের 
স্রায়ুবৃত্তাংশ গঠন করিয়া ও উদ্দেবিস্তৃত হইয়া বৃহৎ 


€৫ 


৯৫৯ (ইতি তি অিসিঠাসিন সিসিক % 


২য়--মধ্য বা 
জ্ঞান-গতি- 
বিধায়ক স্রায়ু- 


(5615019- 

[0101 8109 

০৫ 07০ 10667 
[70901 806 
16৬1 ) 


মনোবিজ্ঞান । 


মস্তি পর্য্যস্ত পৌঁছিঘাছে । বৃহৎ মস্তিষ্কের 
গোলকদ্বয় বিপরীত পার্্স্থিত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শরীরের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত অন্তন্মুখীন স্নায়ুর সাহাযষো 


8 খন তোরা 
ন্ধ্‌ ৬৬ ডিও টোএা যানে, 
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৫ নং চিত্র । 1৬. গতুযুৎপাদক প্রদেশ | £._অবণ-জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশ। 


৬. দশ'ন-জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশ | .--ললাটের সংযোজক প্রদেশ | 


সংযুক্ত আছে। মস্তিক্ষের বিশেষ বিশেষ প্রদেশের 
সহিত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি সম্পৃক্ত। মস্তিক্ষের 
এ সকল প্রদেশের নাম ০১০1501% 9645. অর্থাৎ 
জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশ; মস্তিক্কান্তর্গত জ্ঞীনো- 


_ঘিতীয় অধ্যায় ৰ 


০:৬৮ 6 ১:/৯ ছি? ৮5 


পাদক প্রদেশের ট টি মধ্যে ঠধ 


কোন এক প্রদেশের অন্তদ্মুখীন স্নায়ু তত্প্রদেশের 
বহিন্মুখীন স্সায়ুর সহিত মিলিত হইয়ীছে। এই 
ধূসরবর্ণ পদার্থ হইতে বহিষ্মুখীন স্নাযুসকল নির্গত 
হইয়া বিভিন্ন গতি-বিধায়ক প্রণালীতে (1770101 
5৮50০1)7১ ) নীত হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ 
বল]! বাইতে পারে যে, চক্ষুর রেটিনা হইতে যে 
সকল অন্তন্দুখান স্নায়ু মস্তিক্কের দর্শন ডভানোৎ- 
পাদক প্রদেশে পৌছিয়াছে তাহার তংপ্রদেশস্থ 
দর্শন-বিধায়ক বহিগ্মুখীন স্নায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট। 
এই বভি'্মুখীন স্নায়ুর সাহায্যে চক্ষুর তারকা 
নানাদিকে সঞ্চালিত হয় । ৫নং চিত্র দেখ। 

এই মধ্য-ন্ায়ু-বৃত্তাংশ গুলির উপর ইচ্ছাশক্তির 
বিশেষ প্রভাব আছে । ইহাদের সাহায্যে আমাদের 
যাবতীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপলব্ধি হয়। 

ইহার] বৃহ মস্তিক্ষের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানোৎ্পাদক 
প্রদেশগুলি ( ১1)591) 27625 ) পরিবেষ্টন 
করিয়া অবস্থিত । 

মধ্য স্ায়ু-বৃত্তাংশগুলি $ ১০1)৪97১-7)০0০৮ 
/৯105 016 005 হিরন 1০৮০1 ) যে ভাবে 


উচ্চতম ৃ 
বুত্তাংশ- 


৯050 


21৭ 
17121) 


19৬€ 


7158 | 


নি্গতম টি ভাটারা ( 91 2৮০9 ) উপর 
কার্য্য করে, উচ্চতম ক্সায়ুবৃত্তাংশগুলিও (৭:০9 ০£ 
[172 17151727 1০৮51] ) তদ্রুপ মধ্য-স্নাযুবুস্তাংশের 
উপর কার্যা করে । ইহারা মস্তিকষের নানা 
“সংযোজক” প্রদেশের € 45590012010 2৮০25 ) 
প্রধান উপাদান । ইহা দ্বার মস্তিক্ষের ভিন ভিন্ন 
তগানোত্পাদক” প্রদেশের ক্রিরাগশুলি ব্যবস্থাপিত 
হয় ও সহযোগিভাব ধারণ করে, যেমন উচ্চৈঃস্বরে 
পড়িবার সময় দর্শন, শ্রবণ ও গতিবিষয়ক 
ধারণাগুলির সহযোগিতা দ্বারা বাশিন্দ্িয়ের 
পরিচালনা স্রচারুরূপে সাধিত হয়। এই স্ায়ু- 
বৃক্তাংশগুলির সাহাযো প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় । 

বিভিন্ন জাতীয় স্নাযুরুন্তাংশের সহিত বিভিন্ন 
মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ যথাস্থানে বণিত হইয়াছে । 
মেরুদণ্ডীয় স্নীয়ুরত্তাংশনিচয় বংশান্বর্তন (1727০ণ1- 
(৮) নিয়মের অধীন অর্থাৎ ইহাদের প্রকৃতিগতকাধ্য 
প্রায় অপরিবর্তনীয় । মধা-জ্ঞানগতি-বিধায়ক স্ায়ু 
বৃন্তাংশগুলিও ব্যক্তিগত শারীরিক উপাদানের 
€ 60175217109] ) দ্বারা প্রান সম্যক্রূপে নিয়ন্ত্রিত । 
কিন্ত্বু উচ্চতম স্ায়ুকুভ্তাংশের উপর বংশগত, কি 


যন্তিক্ষের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশের 
শ্রমবিভাগ 
(1)1৮15107 
91121909001 11) 


(13 ০০০) 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


নিত প্রকৃতি- জী প্রভাব তত কক্ষ 
ৃ 


নাঁ। তাহাদের কার্য প্রত্যেক ব্যক্তির উ€ 
অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ | 

শ্রমবিভাগ দ্বারা শক্তির অপচয় নিবারি! 
হয় এবং কার্ধ্যগুলি স্শূৃঙ্খলার সহিত সাধিত হইয 
থাকে । নিন্তম শ্রেণীর জন্তদিগের নান! দৈহা 
ব্যাপারগুলি সাধন করিবার জন্য ভিন্নর্ভি 
্রায়বিক যন্ত্র নাই । শ্বীস-প্রশ্বীস, পরিপাক এ 
পোষণ ক্রিয়ার জন্য তাহাদের একই ্নায়ুত 
বাবহৃত হয়, কিন্ত্র উচ্চশ্রেণীর জন্তুদিগের দৈহি' 
কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র নির্দিষ্ট আছে! 
বৃ মস্তিন, ক্ষুদ মস্তি, দীর্ঘীভিত মজ্জা, মেরুদ! 
সকলেরই নির্দিষ্ট কার্ধা আছে। আবার নায় 
মণ্ডলের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের বিভিন্ন প্রদেশের 
বিভিন্ন কার্ধা আছে । অন্ভৃতি, জবান ও ই 
শক্তির কার্যোর জনা বৃহৎ মস্তিষ্কের সম্মুখ 
আলম্বমান গোলকাংশ নির্দিষ্ট | মস্তিক্তের গ্ি 
বিধায়ক প্রদেশে মস্তক, হস্ত, পদ, বাগিন্দিয় প্রূ' 
পরিচালনার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান আছে 


বীর-বিধান 


মনোবজ্জান । 


তদ্রপ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দিয়ের কার্ষোর জনা 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ নিদ্ধীরিত হইরাছে। 

কিন্তু ইহা আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে 
যে, মস্তি্ষের কোন প্রদেশই সম্পরণ নিরপেক্ষভাবে 
কাধা করে না। সংযোজক তন্ুদ্বারা মস্থিঙ্গের 
সকল প্রদেশই পরস্পর সংশ্লিষ্ট । সেইজনা সমস্ক 
মন্ডিনই চিন্তা, অনুভতি ও ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার- 
গুলি সাম্যসহকারে সম্পাদন করিতে সমর্থ। 

উপসংহারে শারীর-বিধান সন্বন্ধে দুই একটা 
কথা বলা যাইতে পারে ১ 

শারীরিক ক্রিরা-সমূহের সমষ্টিকে শারীর-বিধান 
(00105010019) ) বলে । শ্র্থাৎ পরিপাক ক্রিরা, 
রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্খাস প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া 
সমুহের ফলে শরীরের যে একটা অবস্থা হয়, তাহার 
অপর নাম শারীর-বিধান | 

প্রত্যেকেই জন্মকালে মাতা পিতা হইতে এক 
প্রকার শারীর-বিধান প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । পিতা- 
মাতা সবল এবং স্তুস্থ হইলে সন্তানগণও সবল 
ও সুস্থ হয়। পক্ষান্তরে হুর্ববল এবং অস্থস্থ মাতা- 
পিতার সন্তান জন্মাবধিই ছুর্বল এবং রোগ-প্রবণ 


দ্বিতীয় অধ্যায় | 


হইয়া থাকে । শারীর- বিধান সাধারণতঃ বংশানু- 
তন (1705010), স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন 
এব, পারিপার্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
মন্ুষোরা মাতাপিতা, পিতামহ, পিতব্য, মাতামহ, 
মাতুল প্রভৃতির দোষগুণ বহুপরিমাণে বহন 
করিরা থাকে । 

শামাদের স্সাস্থা বল পরিমাণে দৈহিক ধাতুসমূহের 
সামগ্তসোর উপর নির্ভর করে। প্রাচীন চিকিৎসকগণ 
বিভিন্ন বাক্তিতে বিভিন্ন ধাতুর প্রাবল; দেখিতেন । 
ভিষক্প্রবর (107 প্রধানত? তিন প্রকার দৈভিক 
ধাতুর নির্দেশ করিয়াছেন । রক্ত-প্রধান (১৮7- 
2018:)6), করায় প্রধান (6770010) ৩ কফ-প্রধান 
(1১771017300) 1 আমাদের আয়ুবেবদেও বায, 
পিন ও কক এই ত্রিবিধ ধাতুর উল্লেখ আছে। 
চরিজর-গঠনে উপরি-উক্ত দৈহিক ধাতুর প্রভাব 
বিশেষদূপে লক্ষিত হর! পরে ইহা বিশদরূপে 
বিবৃত হইবে । 

প্তাক লোকেরই শারীরিক ও মানসিক 
পরকুতিগত কতকগুলি বিশেষত্ব আছে । এই বিশেষত্ব 
সাধারণতঃ ছুর্ববলতার পরিচারক। সুতরাং এঁ দুর্ববল 


দৈহিক ধ 
("61011)€ 
106771 


মনোবিজ্ঞান | 


লি তাং তসির্পি এল ৮৮৮১ ৯৪৯১ 


₹শের দি লক্ষ্য টান শিক্ষক শিশুগণের চরিত্র 
টা প্রবৃত্ত হইবেন । 
যেমন শারীরিক বিধান আমরা অনেক সময়ে 
মাতাপিতৃকুল হইতে পাইয়া থাকি, তদ্রপ মাতাপিতা 
বা উদ্ধ'তম পুরুষের প্রাকৃতিক বিশেষত্বও সন্ভানে 
বন্তিয়! থাকে । 
শিশু মানসিক ও শারীরিক যাহা কিছু লইয়া 
জন্মগ্রহণ করে, তাহা সমস্তই বংশ-পরম্পরা গত। 
অবশ্য, উত্তর কালে অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা এই 
₹শগত দোষ গুণের অনেক পরিবর্তন হয়। তথাপি 
শিশুদিগের চরিত্র গঠন ব্যাপারে শিক্ষক এই প্রচ্ছন্ন 
শক্তির প্রভাব যেন একেবারে উপেক্ষা না করেন। 
কারণ এ শক্তির আমুল পরিবন্ণন বা উচ্ছেদসাধন 
অত্যন্ত কঠিন। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


শামা বট খারাপ 


অবসাদ (75125). 
শারীরিক পরিশ্রম ও বিরামের আবশ্যকতা | 


আমাদিগের দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার 
জন্য শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন | শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, 
হৃপিগ্ডের ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিরা, সমস্তই শক্তির 
কাধ্য । অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির চালনাও অতিরিক্ত শক্তি- 
সাপেক্ষ । এই শক্তির কি প্রকারে উত্পন্ভি হয়? 

ক্রিয়ানিরত পেশীগুলি পরীক্ষা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে উহার প্রববাপেক্ষা উঞ্ণতর 
হইয়াছে । এই তাপ দ্বারাই জীবনীশক্তির বিকাশ 
লক্ষিত হর । এই দৈহিক তাপের উৎপন্তি কি 
প্রকারে সঙ্ঘঠিত হয় তাহা নিন্গে বিবুত হইল। 

দুই বা ততোধিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে 
নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইলে অনেক সময় সঙ্গে 
সঙ্গে তাপেরও উৎপন্তি হয়। এই তাপ কতক বিকীর্ণ 
হইয়1 যায়, কতক নূতন উৎপন্ন পদার্থে নিক্ষিয় ও 


দেহিক ত 
ও শক্তি 


মনোবিজ্ঞান | 


চি ভাবে রা পাসে চিরাদির থাকে । 
আবার এ যৌগিক পদার্থ বিশ্রিষ্ট বা বিযুক্ত হইলে 
যখন নৃতন পদার্থ গঠন করে, তখন পূর্বৰ সঞ্চিত 
শক্তি নি্মুক্ত হইয়া পুনরায় কার্য্যকারী হয়। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাথর কয়লার বিষয় আলোচনা করা 
যাইতে পারে । কয়লার উৎপত্তি কালে অনেক 
তাপ উহাতে অন্তনিহিত শক্তিরপে (17000)71 
€120105” ) সঞ্চিত হইয়াছিল । আবার উহাকে যখন 
পোড়ান যায়, এ অন্তনিহিত শক্তি রাসায়নিক 
যোগ বিয়োগ বশতঃ তাপরূপে নির্মুক্ত হইরা। 
থাকে। কয়লার মধ্যে যে অঙ্গার আছে তাহা 
বিশ্রিষ্ট হইর' বাযুস্থিত অন্লজানের সহিত সম্মিলিত 
হয়, এবং এই ₹যোগের ফলে দ্বাত্রাঙ্গারক 
(02511)017 01193105) নামক যৌগিক পদার্থের স্যষ্টি 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তাপেরও ক্উত্পন্তি হয়। 
এই তাপের সাহায্যে রেল, জাহাজ চালান প্রভৃতি 
অনেক কাধ্য সম্পন হয় । 
লন ক্রিয়া জ্বলন বা দহন ক্রিয়া অঙ্গার ও অস্রজানের 
লিল ক রাসায়নিক সংযোগ মাত্র। বারুস্থিত অশ্রজানের 
বুঝায় ১ 
| সাহায্য না পাইলে দহন ক্রিয়া চলিতেই পারেনা । 


তৃতীয় অধ্যায়। 
এই রাসায়নিক সংযোগ কখন কখন অতি দ্রুত 
গতিতে হইয়া থাকে, তখন প্রচুর পরিমাণে ত'প 
উৎপন্ন হয় এবং এই অবস্থায় আমরা বলিয়া থাকি 
যে, কোন বস্ত্র দগ্ধ হইতেছে । কিন্তু এই দাহ 
ক্রিয়া বা অগ্রজানের সহিত রাসায়নিক সংযোগ 
ধীরে ধীরেও সম্পন্ন হইতে পারে; তখন অতি বেশী 
তাপ উৎপন্ন হয় না; কাজেই বস্তুটা যে প্রকৃত পক্ষে 
দগ্ধ হইতেছে, তাহা আমরা ততট। বুঝিনা উঠিতে 
পারি ন। | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অঙ্গার দগ্ধ হইলে 
বায়স্থিত অসতজানের সহিত মিলিত হইয়ী দ্বাত্তরা- 
ঈ্গারক (০81১97. 91০1০) নামক বাম্পের ক্যট্রি 
করে। কাজেই যে সকল পদার্থে অঙ্গার আছে, 
তাহাদের দাহকালে দ্যয্রাঙ্গারক বাষ্প এবং সঙ্গে 
সঙ্গে প্রচুর তাপও উৎপন্ন হয়। মানব দেহে, 
যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গারময় পদার্থ আছে । তজ্জন্য 
আমরা মৃত দেহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হই। এই 
অঙ্গারময় পদার্থ আমাদের খাদ্য দ্রব্য হইতে 
সংগৃহীত হয়। জীবিত মানব দেহেও এই দহন 


ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্গার ও অক্রজানের রাসায়নিক 
৫ 


/ ১4৫5৫ এসি পা চর ৯ ঠা ৮5 ৯/৯ি তা তি ৪৯ 


দেহিক তাপ 


মনোবিজ্ঞান | 


ংযোগ এবং টাস্ক দ্বায়াঙ্গারক বাম্প ও তাপের 
উদ্পত্তি সর্বদাই চলিতেছে | এই সংযোগ বিয়োগ 


অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয় বলিয়। আমর] বাহির 


হইতে ততটা বুঝিতে পারিন]। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে কি প্রকারে দেহের 
মধ্যে এই দহন ক্রিয়া অবিরত সম্পন্ন হইতেছে। 
আমরা নিঃশ্বাসের সহিত অনবরত বায়ু হইতে 
অগ্নজান গ্রহণ করিতেছি এবং এই অয্রজান সর্ববর্দাই 
ফুসফুসস্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া দ্বারা দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হইতেছে । 
অপরপক্ষে আমরা যে সকল খাদ্য দ্রব্য প্রত্যহ 
গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা পাকস্থালীতে জীণ হইলে 
উহার পোষণোপযোগী অংশ রক্তের সহিত, মিশ্রিত 
হইয়া সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্বত্র নীত হয় ।১আমা- 
দিগের দেহ কতকগুলি সজীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে 
(০০115) গঠিত । কোষপদার্থের (০6]] ০01)00009 ) 
মাম 10709100181] | ইহা এক প্রকার স্বতঃকার্য্য- 
কারী সজীব পদার্থ। ' শরীর গঠনোপযোগী যাবতীয় 
পদার্থের মধ্যে কোষই প্রথম ও প্রধান। কোষ 
পদার্থের রাসায়নিক সংশ্লেষণ বিশ্লেষণে শারীরিক: 


তৃতীয় অধ্যায়। ৃ 


অস্তনিহিত শক্তি নি হয়। এই কোষ সমূহের 
প্রত্যেকটি রক্তের সংঅবে আসিয়াই রক্ত হইতে. 


পোষণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজ 
পুষ্টি সাধন করে। জীবকোষগুলিতে আমাদের 
খাদ্য হইতে সংগৃহীত অঙ্গার বর্তমান থাকায় 
উহার রক্তস্থ অগ্জানের সংসর্গে আসিয়া আবার 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে । পূর্বেবই বলা হইয়াছে, কয়ল৷ 
যখন পুড়িতে থাকে তখন উহার সঞ্চিত শক্তি 
পুনঃপ্রকাশিত হইয়া নানা কাধ্যে ব্যবহৃত হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে তাপও উৎপন্ন হয় । মানব দেহম্ছ সজীব 
কোষপদার্থ (12791910129) ) যখন অগ্রজানের 
সংযোগে ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে, তখন উহারও 
সঞ্চিত শক্তি নিম্মুক্ত হইয়া দৈহিক নান] কাধ্যে 
ব্যয়িত ঞ্। শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালনে যে শক্তির 
প্রয়োজন, তাহ এই কোষ সমূহের দাহজ শক্তিরই 
অবস্থান্তর মাত্র । আবার যখন আমাদিগকে কোন 
কঠিন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় সে 
শক্তিও এই কোষ সমূহের দহন হইতেই উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । তবে এখন এই দাহক্রিয়া একটু 
ক্ষিপ্রা ভাবে চগিতে থাকে, কাজেই শক্তি এবং 


জীবনী শক্তি 
(50612) 


মনোবিত্ভান । 


৮৯৮১৪ ৯ 


কোষ পদার্থ (19001019517 ) অন্রজান সংযোগে 
দগ্ধ হইলে কোষস্থ অঙ্গার (087১0 ) অস্জানের 
সহিত মিলিত হইয়া ছ্যন্াঙ্গারক বায়ু উৎপন্ন 
করে এবং ছ্ধাত্াঙ্গারক বায়ুই প্রশ্বীসের সঙ্গে দেহ 
হইতে বাহির হইয়া যায়। মানব দেহের সজীব 
কোষগুলি কর্তৃক গ্রহণ ও বর্ভন অর্থাৎ একদিকে 
রক্ত হইতে ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ গ্রহণ করিয়া 
পুষ্টিলাভ এবং শক্তি সঞ্চয় (1১062170121 0170109), 
অপর দিকে অগ্রঙ্গান সংযোগে দগ্ধ হইয়া দ্বাক্াঙ্গীরক 
বাম্পের ত্যাগ, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির মোচন (11090০ 
876[) এবং তাপের উৎপত্তি এই ক্রিয়াদ্বয়ই 
জীবনী শক্তির লক্ষণ। 

আমরা' পূর্বেব ষে জীব কোষের, কথা বলিয়াছি 
তাহাদিগকে বন্দুকের নলের সহিত তুলন1 করিতে 
পারা যায়। বন্দুকের নলের ভিতর হইতে শক্তি 
একবার বাহির হইলে যেমন যতক্ষণ পুনরায় 
তাহাতে বারুদ ও অগ্নি সংযোগে শক্তি উত্পাদন 
করা না যায়, ততক্ষণ তাহা যেমন অকন্ম্ণ্য হইয়া 
থাকে; তদ্রপ শ্নায়বীয় জীবকোষ হইতে শক্তি 


চ অধ্যায় | 


৬৯ 
এ ছিঠীঠ তিতির 


একবার স্লাহি হইয়া গেলে পার যতক্ষণ 


তাহাতে শক্তি নিহিত না হয়, ততক্ষণ তাহার 
কার্যকারিতা থাকে না। বিশোধিত রক্রদ্বারা 
জীব কোষে পুনরায় শক্তি সথশর হয় । বিশুদ্ধ 
রক্ত নির্মল বায়ু ও পুষ্টিকর খাদ্যের উপর নির্ভর 
করে। অতএব মানসিক শক্তি অব্যাহত রাখিতে 
হইলে বিশুদ্ধ বায়ু ও স্বাস্থ্যকর খাদোর প্রয়োজন। 

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদিগের সকল 
প্রকার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিবার শক্তি 
আমাদিগের দেহান্তর্গত কোষ সমূহের দহন হইতে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে | এই দহন ক্রিয়ার সময় কোষ- 
গুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং আপন ক্ষয়িত অংশ রাক্তেই 
বিসঞ্জন করে। সেই ক্ষযিত বা পরিত্যক্ত পদার্থ 
তখন আমাদের পক্ষে বিশেষ হানিকর। তাহা 
অপসারিত না হইলে পেশী সমূহকে দুবিত করে 
এবং উহাদের কুঞ্চনশীলতার ব্যাঘাত জন্মায় । 
ইহাই পেশীগত অবসাদের শরীর-বিজ্ঞান-সম্মত 
বাখ্যা। 

অবসাদ বলিলে কন ক্ষমতার হাপ বুঝায়। 
অবসাদ ছুই প্রকার ১ম, মানসিক, ২য় স্নায়বিক । 


অবদাদের 
শরীর বিজ্ঞান 
সম্মত ব্যাখা 


অবসাদ 


মনোবিজ্ঞান । 


স্নায়বিক অবসাদ আবার অন্ত্্রখীন সসায়ুসম্বন্ধীয় 


অথবা বহিষ্খুখীন ল্সায়ুসন্ন্ধীয় হইতে পারে। 
মানসিক অবসাদ ঘটিলে আমি চিন্তা করিতে 
অসমর্থ । বহির্মুখীন স্্াযুসন্থন্ধীয় অবসাদ উপস্থিত 
হইলে আমরা পদবিক্ষেপ, হস্তোত্তোলন প্রভৃতি 
অঙ্গপরিচালনা করিতে অক্ষম হই, তজ্রপ অন্তন্মুখীন 
স্নায়ুর অবসাদ উপস্থিত হইলে মামাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
কার্ধ্যক্ষমতার হাস হওয়ায় আমরা ভাল করিয়া 
দেখিতে শুনিতে পাই না বা কোনরূপ ইন্দিয়ানু- 
ভতি উপলব্ধি করিতে পারি নাঁ। 

অবসাদ আবার সাধারণ কিংবা বিশেষ হইতে 
পারে। আমরা যখন বলি “ক্লান্ত হইয়াছি”, তখন 
সাধারণ অবসাদই বুঝায় । কোনও অঙ্গের শক্তি- 
হীনতা তাহার একটী চিহ্ুমাত্র। কিন্তু এমনও 
হইতে পারে যে, আমার অন্যান্য অঙ্গের স্বাভাবিক 
শক্তির অক্ষুপ্নতা সন্ব্বেও আমার কোন একটা 
বৈশেষ তাক্ত যেমন “বাহু” ক্লান্ত হইয়াছে । 
যেমন ড্রিলের সময় ব্যার়াম করিতে করিতে হস্তদ্বয় 
অবশ হইয়া পড়িল, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অঙ্গ 
প্রত্যঞ্গের স্বাভাবিক শক্তি যেমন তেমনিই রহিল। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


স্বায়ুমণ্ডলে অথবা পেশীতে অবসাদ উৎপন্ন 
হইতে পারে । শ্লায়বিক অবসাদ ও পৈশিক অবসাদ 
বিভিন্ন । স্নায়বিক অবসাদ উপস্থিত হইলে আত্ম- 
চেষ্টার অভাব হয়। পৈশিক অবসাদে শারীরিক 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। অত্যধিক স্নায়বিক 
উত্তেজনা বশতঃ শরীর অবসন্ন হইয়া! পড়িলেও 
আগরা বাহ্যোত্তেজনার সাহাযো (যেমন তড়িৎ 
প্রয়োগে ) কখন কখন শারীরিক ক্রিয়া উত্পাদন 
করিতে পারি । অত্যধিক মানসিক চিন্তাদ্বারা 
ল্মারবিক অবসাদ ঘটে । মনের সহিত শরীরের 
ঘনিষ্ঠ সম্বপ্ধ আছে বলিয়া মানসিক অবসাদ ঘটিলে 
শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়ে । সেই জন্যই আমরা 
4501951091077665 যন্ের সাহাযো স্পর্ণানুভূতির 
পরিমাণ মাপিয়! ও অবসাদের পরিমাণ নিদ্ধারণ 
করিয়! মনের অবস্থা অনুমান করিতে পারি। আবার 
শারীরিক ক্লান্তি বশতঃ মনও অবসন্ন হইয়া পড়ে । 
অতএব শারীরিক ও মানসিক অবসাদ বিভিন্ন 
হইলেও পরস্পর অসম্পৃক্ত নহে। 

পূর্বেবেই বলা হইয়াছে যে কোনও প্রকার 
মানসিক ক্রিরা হইলে স্নায়বীয় জীবকোধান্তর্গত 


৭১ 


শারীরিক 
পরিশ্রষের 
আবশ্যক ত। 


| রঃ 
2 ন্্ো ছি? ৯৮৯ ৭ 


মনোবিজ্ঞান। 
পদার্থে একপ্রকার রাসায়নিক কার্যা হয়। যদ্দারা 
উহার উপাদানগুলি বিশ্রিষ্ট বা বিযুক্ত হইয়া 
কতকগুলি অনিষ্টকর যৌগিক পদার্থ উত্পনন করে। 
এ সকল পদার্থ শরীর হইতে বহিষ্কীত না হইলে 
অবসাদ এমন কি মৃত্যুও ঘটিতে পারে। রক্ত 
সঞ্চালনের সাহায্যে উহা শরীর হইতে বিনিগগত 
হইলে অবসাদ দূরীভূত হয় এবং পেশী সকল 
কার্্যক্ষম হয়। শারীরিক পরিশ্রম রক্ত সঞ্চালনের 
সাহায্যকারী । শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইলে 
প্রায়শঃ অনারৃত স্থানে যাইতে হয়; স্তরাং 
বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে । বিশুদ্ধ 
বায়ু হইতেই আমবা অক্সিজেন বা প্রাণবায়ু প্রাপ্ত 
হই ; ইহা আমাদিগের জীবনী শক্তি বদ্ধিত করে। 
শারীরিক পরিশ্রমের পর বিরাম আবশ্যক | 
তাহাতে উল্লিখিত পরিত্যক্ত পদার্থগুলি নিঃসারিত 
হয় এবং নৃতন উপাদান স্য্ট হইবার অবসর পায়। 
মানসিক পরিশ্রমের পরও বিরাম আবশ্যক । 
ইহা দ্বারা বুঝায় না যে আমরা নিশ্চল ভাবে 
অবশ্থিতি করিব । যদিও মানসিক ক্রিয়ার সময় 
সমস্ত মস্তিক্ষই উহাতে ব্যাপৃত থাকে, তথাপি কোন 


ভার জধারি। 


একটা টানে [ি ধ্যানে নিরত থাকিলে 
মস্তিষ্কের একটী বিশেষ অংশ অধিক পরিশ্রান্ত 
হয়। সেই বিষয় হইতে বিষর়ান্তরে মনোনিবেশ 
করিলে মস্তিক্কের পরিশ্রাস্ত অংশ আরাম পায়। 
অতএব পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তনে বিরাম সাধিত 
হয়, এইজন্য সাময়িক পাঠ্যের পরিবর্তন আবশ্যক | 
কিন্ত মন্তিষধের এক অংশ রক্রান্ত হইলে সমস্ত 
মস্তক ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া! পড়ে। তখন শারীরিক 
বায়ামের দ্বারা মনের অবসাদ তিরোহিত হয়। 

অবসাদের পরিমাণ জানিবার জন্য অনেক 
যান্ত্রিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । এই প্রকার 
পরীক্ষা শারীরিক হইতে পারে, মানসিকও 
হইতে পারে । 

স্নায়ুমগডুলীর যে কোন অংশে অবসাদ উৎপন্ন 
হউক না কেন, ক্রমশঃ ইহা শরীরের সর্নত্র ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে । মশোর মতে অবসাদ যে প্রকারেই 
উৎপন্ন হউক না| কেন, উহার পরিমাণের হ্বাসবৃদ্ধি 
একটা বিশেষ নিয়মের অধীন । অবসাদের পরিমাণ 
জানিবার জন্য তিনি [-70০-7819, নামক একটা 
যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন । বাহুকে কোন একটা 


অবসাদে 
পরিমান 
জানিবার উ? 


শারীরিক 
উপায় 


(2) 
17129-£71] 
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মনোবিজ্ঞান । 


আশ্রয়ের উপর স্থাপিত করা হয় এবং কোন 
একটী অঙ্গুলির সহিত রজ্জু সংলগ্ন করিয়া সেই 
রজ্ভর্তে একটা ভার ঝুলাইয়া দেওয়া যায়। যে 
বাক্তিকে লইয়া পরীক্ষা হইতেছে, তাহাকে এ 
অঙ্গুলির দ্বার ভারটা উত্তোলন করিতে বলা হয়। 
অঙ্গুলিদ্বারা ভারটা যেমন উত্তোলিত হয়, অমনি 
যন্ত্রের সাহাবো কার্বন কাগজে একটা রেখা পড়ে । 
প্রথমে ভারটি খুব উচ্চে উঠাইতে পারা যায় ও 
রেখাগুলিও খুব লম্বা ও তাহাদিগের পরস্পরের 
ব্যবধান বিস্তৃত হয়; ক্রমশঃ অবসাদের পরিমাণ 
বৃদ্ধির সহিত রেখাগুলি ছোট হইয়া আইসে এবং 
তাহাদের পরস্পরের ব্যবধানও কমিয়া যায় । এই 
উপায়ে কি হারে অবসাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা 
শ্থিরীকৃত হইয়াছে। 

অবনাদ বশতঃ যেরূপ আমাদিগের প্রতিক্রিয়ার 
শক্তি হাস হয়, তদ্রপ আমাদিগের স্পর্শানুভূতির 
শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। 41550795101776ট0৫ 
নামক একপ্রকার যন্ত্র স্পর্শানুভূতির পরিমাণ নিদ্ধারণ 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কম্পাসের হ্যায় 
দুইটা কাটা আছে, এবং এই কাটা দুইটার ব্যবধান 


তৃতীয় অধ্যায়! 


নির্দেশক একটী যন্ত্র আছে। এই কম্পাসের দ্বার! 
শরীরে বিভিন্ন অংশের স্পর্শীনুভূতির তারতম্য 
বুঝিতে পারা যায়। শরীরের কোন অংশের 
স্পর্শানুভৃতি শক্তি নিদ্ধীরণ করিতে হইলে কম্পাসের 
তীক্ষ অগ্রভাগদ্ধয় শরীরের সেই অংশের উপর 
লগ্ন করিতে হয়। তীক্ষ অগ্রভাগদ্ধয় সম্বন্ধে 
পৃথক পরথক্‌ ছুইটীস্পর্শজ্ঞান হইতে হইলে কম্পাসের 
বাভুদ্বয়ের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকা আবশ্যক । 
এই বাবধানের সাহাযো অঙ্গবিশেষের স্পর্শানু- 
ভূতি শক্তি নিদ্ধারিত হয়। কম্পাসের বাহুদ্বয়ের 
বাবধান যত কম হইবে, তৎসংলগ্র অক্রবিশেষের 
স্পর্শানুভতি শক্তি সেই পরিমাণে অধিক হইবে। 
শারীরিক বা মানসিক অবসাদ ঘটিলে 412501৩- 
51010719010 যন্ত্রের সাহাষো দেখ। যায় তে, শরীরের 
অঙ্গবিশেষের স্পর্ণানুভৃতি শক্তি কমিরা গিয়াছে ; 
ইহা অবসাদের লক্ষণ । 


মনে কর, কোন বালকের সাধারণ বুদ্ধিমন্তার 


পরিমাণ জান! আছে। তাহাকে কোন মানসিক 
পরিশ্রমের কাঁজ যথা শ্রুতলিখন,কিংবা বড় বড় ষোগ 
বা গুণন করিতে দাও । কোন নির্দিষ্ট সময়ের 


৭ 


মানসিক উপা 


৭৬ 


১৯ দি রাছি পি রীসিটাসসিতি সনি িলীসিদি ৫৯ 


অবসাদের 
উপকারিতা 


মনোবিজ্ঞান | 


মধ্যে ৫ সাধারণতঃ পাঁচ মিনিট : সময় দেওয়া হর র) 
সে যেপরিমাণ কাধ্য করিয়াছে ও যত গুলি ভূল 
করিয়াছে, তাহার সহিত তাহার সাধারণ বুদ্ধিমত্তার 
তুলনা করিয়া! তাহার অবসাদের পরিমাণ নিদ্ধীরণ 
করিতে পারা যায়। 

জীবনে সংশ্রেষণ ও বিশ্লেষণ কার্ধা অনবরতই 
চলিতেছে । জগতে যেমন জন্ম ও মৃত্যু পর্যায়ক্রমে 
ঘটিতেছে, তদ্রুপ আমাদের শারীরিক উপাদান গুলিও 
ক্রমাগত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে এবং পুনর্পবার নির্মিত 
হইতেছে । শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়ার সময় যখন 
আমাদের স্রীয়বিক উপাদানগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে 
সঙ্গে নিন্মীণ কার্ধাও সঙ্ঘটিত হয় । নৃতন উপাদান- 
গুলি, ধ্বংস প্রাপ্ত উপাদান অপেক্ষা অধিকতর শক্তি- 
শীলী। শারীরিক ব্যায়াম বশতঃ অবসন্ন অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গাদি যখন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত 
হয় তখন তাহারা পুর্ববীপেক্ষ' অনেক পরিমাণে বল- 


: শালী হয় । যত দিন এই সংশ্লেষণ ক্রিয়া বিশ্রেষণ 


ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সঙ্ঘটিত হয়, 
ততদিন মানব বদ্ধিষু অবস্থায় থাকে । বৃদ্ধাবস্থায় 


তৃতীয় অধ্যায়। 


শরীরের নিশ্মীণ কার্য কমিরা যায় এবং আমাদের 


শক্তিও ক্রমশঃ হাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। 

শরীরের বৃদ্ধির জন্য উল্লিখিত ধ্বংস কার্ষ্যের 
প্রয়োজন । দৈহিক শক্তি যতই বেশী হইবে, ধ্বংস 
কাধ্যের প্রয়োজনীয়তা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে | 

স্ত্রী পুরুষ ভেদে এই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ কার্ষেযর 
তারতম্য ঘটে । স্ট্রী জাতি শক্তি সঞ্চয় করে, পুরুষ 
জাতি শক্তি ব্যয় করে । গর্ভ ধারণের জন্ স্্রীজাতির 
শক্তি-সঞ্চম় প্রয়োজনীয় । 

অবসাদ আমাদিগকে ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা 
করে। অবসাদ উপস্থিত হইলে আমর] বুঝিতে পারি 
যে, বিরামের আবশ্যকতা হইয়াছে । ওধধ প্রয়োগ 
দ্বারা এই অবসাদের প্রতিরোধের চেষ্টা হানিকর । 
অবসাদ সন্বেও কার্য করিলে শারীরিক অপকৃষ্টতা 
অধিকতর সঙঘটিত হয় । 

অবসাদের সময় আমাদের শারীরিক অস্বচ্ছন্দ- 
তাক উপর লক্ষ থাকে না। আমরা গাঢ় নিদ্রীয় 
অভিভূত হইয়া পড়ি ও আমাদের দেহে পুনরায় 
শক্তির সঞ্চার হয়। 


ণ্ণা 


অবসাদের 
₹পকারিতা 


বদাালয়ে 
পাদের কারণ 


) খ্বাহ্াা চাপ 


স্বাভাবিক 
গবৃভির 
 নিরোথ 


্ * সলাত চে ৯৯ * 


অবসাদ হইতে অনেক কুফল ঘটিতে পারে। 
অপরিমিত অবসাদ হইলে পুনর্ববার উপাদান-গঠন- 
কার্য সম্পন্ন করিবার শক্তি থাকে না, অগবা শরীরে 
এত বিষময় পরিত্যক্ত পদ্দার্থ জমিয়। যায় যে, দৈহিক 
শক্তির পুনঃ সঞ্চার অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু 
নৈসগিক উপায়ে আমরা উপরি-উল্ত বিপন্তি হইতে 
রক্ষা প্রাই। সম্পূর্ণ অবসাদ ঘটিবার পুর্বেবেই 
আমাদের ক্লান্তি উপস্থিত হয়; স্সায়ুণ্ডলি কার্য 
করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে এবং বাহা জগতের 
উত্ভতেজনণ বহন করিতে অসমর্থ হয় । 

শিশুগণ প্রথম প্রথম স্ফর্তির সহিত খেলা 
করে। কষ্ট বোধ করিলে তাহারা খেল! হইতে 
বিরত হয়। তখন তাহাদিগকে শাস্তির ভয়ে খেলা 
করিতে হইলে অবসাদ উপস্থিত হয়। 

ইচ্ছা-পূর্বনক অত্যধিক চেষ্টা করিলে যত হানি 
ন] হয়, অনিচ্ছার সহিত কাধ্য করিলে তদপেক্ষা 
অধিক হানি হয়। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের কার্্য- 
গুলি শিশুদিগের মানসিক অবস্থানুযায়ী হয় না'। 
যখন তাহার স্ফুর্তি থাকে, তখন স্তাহাকে কোন কাধ্য 
করিতে দেওয় হয় না, আবার যখন তাহার শারী- 


তৃতীয় অধ্যায়। 

রিক শ্ষুর্তি ক্ষীণ হইয়া আসে তখন তাহার উপর 
চাপ দেওয়া হয়। 

কতক গুলি কারণে শরীর শীস্ই অবসাদপ্রবণ 
হইয়া পড়ে । অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্য দ্বারা শরীর 
দুর্বল হইয়। পড়িলে শক্তি সঞ্চয় করা ছুরূহ হুইয 
উঠে। শরীরস্থ অস্বাস্থ্যকর পদার্থ শরীর হইতে 
বহির্গত না হইলে অবসাদ উপস্থিত হয়। দুষিত 
বায়ু এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব বশতঃ এই 
সকল দোষ ঘটিয়া থাকে । অনিদ্রা বা স্বল্প নিদ্র। 
বশতঃ শারীরিক উপাদানের ক্ষয় পূরণ করিবার 
অবসর না হইলেও অবসাদ হয়। 


আমাদের জানা উচিত যে, অবসাদের সময় কাধ্য 
করিলে সকল লাভ করা যায় না। কার্য্ের 
পরিমাণের পরিবর্তে তাহার সারবভ্তারই প্রতি 
আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। আমাদের মন যখন 
সতেজ থাকে, তখনই কাধ্যগুলি হুচারুরূপে সাধিত 
হয়। যদিও কখন কখন উচ্চন্তম শ্রেণীর কাধষ্যের 
প্রয়োজনীয়তা না! থাকিতে পারে, তথাপি কার্য্য গুলি 
যে ভ্রান্তি শুন্য হয়, ইহা! সকলেরই সর্ববদা ইচ্ছ1। 
কিন্তু অবসাদ টপস্থিত হইলে আমরা ক্রমাগত ভূল 


অবসাদ-প্রবণ 


জঅবসাদের সাং 
শিক্ষা প্রণাল 
সম্বন্ধ 


বসাদ ও 
বিরক্তি 


হি 
1806 2170) 
পা.৪-00]0. 


করি। অবসাদ উপস্থিত হইলে মনঃসংযোগের 


মনোবিজ্ঞান | 
অভাব হয়। মনঃসংযোগের তারতম্যের উপর স্মৃতি 
শক্তি নির্ভর করে। অবসাদ হইডে বিরক্তি ও 


ভ্রান্তি জন্মে। শিক্ষা প্রণালীতে অবসাদের এই 
সত্যগুলি বিশিষ্ট ভাবে প্রযোজ্য । শিশুরা কার্য্য 


করিতে শিখিতেছে। প্রাথমিক কার্য্যগুলি ও 


ধারণাগুলি যাহাতে ভ্রমশূন্য হয় তদ্বিষষে দৃষ্টি রাখা 
কর্তব্য। শৈশবের ধারণাগুলির প্রভাব ভাবি 
জীবনে লক্ষিত হয় । 

শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ব্যতীত আর এক 
প্রকার মানসিক অবস্থা আছে, যাহাকে *বিরক্তি” 
বলে। মনের এই অবস্থা অবসাদ হইতে বিভিন্ন । 
অবসাদ উপস্থিত হইলে শক্তির হাস হয়, কিন্তু 
“বিরক্তি”উপস্থিত হইলে শারীরিক বা মানসিক শক্তির 
হাস লক্ষিত হয় না। বালকেরা অবসন্ন হইলে 
তাহাদের পক্ষে কোন প্রকার মানসিক ক্রিয়া সম্ভব- 
পর নহে । পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন দ্বারা কোনও 
ফললাভ হয় না। কিন্তু বালকদিগের “বিরক্তি 
উপস্থিত হইলে পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন দ্বারা অনেক 
উপকার সাধিত হয়।' কখন কখন মনে হয় 


তৃতীয় অধ্যায়। 
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বালকগণ অবসন্ন হইয়। পড়িরাছে, অনুসন্ধান করিলে 


দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের বিরক্তি উৎপন্ন 
হইয়াছে । পুর্ববতন শিক্ষকগণ বালকদিগের এই 
বিরক্তি নিরাকরণ করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন 
না। বরং. প্রকারান্তরে এই মানসিক অবস্থা 
উত্পাদন করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাহারা মনে 
করিতেন যে, শ্রেণীতে শিশুদিগের নিশ্চলভাবে 
অবস্থিতিই শাসনের চিহ্ৃ | 

“বিরক্তি” প্রথমতঃ “অস্থিরতার প্রকাশ পায় । 
পরে তাহ “খিটখিটে” ভাবে পরিণত হয় ও অবশেষে 
নির্বদ্ধিতার ভাব ধারণ করে। ইহা অবসাদের 
লক্ষণ নহৈ। 

বিষয়-পরিবর্তনের অভাবে নিশ্চলতা প্রযুক্ত 
বিরক্তি জন্মে । উদ্যোগের অভাবেই এই অবস্থা 
ঘটে । একভাবে অবস্থিতি করিতে হইলে, কাধ্যের 
পরিবর্তে কেবল কথায় সময়াতিপাত করিলে, 
ন্াধীনভাবে কাধ্য না করিয়া কেবল পরের 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে শিশুর্দিগের “বিরক্তি” 
হাসিয়া পড়ে । ক্রমশঃ তাহার খিটখিটে ও আস্ফির 


হর; নৈরাশ্য তাহাদের মন অভিভূত করে। 
৬ | 


৮১ 


বরক্তি | 


? 
অপ্ঠিঅিটিত্ী এটি তা ত৫7/ ০৮৯ তি 


৭ প্রতিরোধক 


২ শ্তির উন্নতি 


গা 


৮২ 


অবসাদের 


উপায় । 


গদ্যুৎপাদক 


সাধন। 


মনোবিজ্ঞান। 


অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বার অবসাদের আক্রমণ 
হইতে অনেক পরিমাণে নি্ভৃতি লাভ করিতে 
পারা যায়। গত্যুতৎপাদক শক্তির অনুশীলন 
অবসাদ-নিবারণে বিশেষ সহায়। ক্রমিক অনুশীলনের 
সাহায্যে শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। প্রত্যেক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে ব্িশব করিয়া ফুস্ফুস ও হৃদপিণ্ড 
রক্ত-সথালন নিয়মিত হয় বলিয়া শরীরের কোন 
অংশে অত্যধিক চাপ দেওয়া হয় না; তজ্জন্য শরীর 
শীঘ্র অবসন্ন হইয়া? পড়ে না। 

কোন অঙ্গ-পরিচালনার উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে তাহার অভ্যাস আবশ্যক । প্রত্যেক নিদ্দিষ্ট 
অভ্যাস-কালের মধ্যে যেন অবসরের ব্যবস্থা থাকে 
এবং প্রত্যেক অভ্যাসের অনুশীলন যেন অধিকক্ষণ 
ব্যাপিয়; না হয়। আবার অনুশীলনের সময় অত্যল্প 
হইলে তাহা সমুচিত ফলপ্রদ হইবে না, কারণ 
তাহাতে লোকে সাধামত চেষ্টা করিবার অবসর 
পায় না এবং ক্রমোৎ্কষ লাভ করিতেও সমথ হয় 
না। অবসাদ উপস্থিত হইলে শারীরিক পরিশ্রমের 
দ্বারা অপকারই হয়; অঙ্গ-চালনার নিয়ম অব্যবস্থ 
হইয়া! পড়ে এবং কার্যযের উপরি বিতৃষ্ণা জন্মে । 
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রন ট ডক সম্পাদন কর চির সত | 


অঙ্গ-পরিচালন? 'স্ুনিয়ন্ত্রিত হইবার পরে ক্ষিপ্রতার 
প্রাতি লক্ষ করা উচিত । অঙ্গ-পরিচালনা শ্ুনিয়ন্ত্রিত 
হইলে অবসার্দ উপস্থিত হয় না । 

শারীরিক শক্তি-বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম গুলি 
ক্রমানুসারে হওয়া উচিত। ডিল সম্বন্ধীয় কোন 
প্রকার অঙ্গ-পরিচালন। করিবার পুর্বেব ততসংশ্লিষ্ট 
গতি-বিষয়ক ভাবের মানাসক প্রতিচ্ছায়া মনে 
প্রবুদ্ধ করা কর্তব্য । কিন্তু এই প্রকার মানসিক 
প্রতিচ্ছায়া জাগরিত করিবার জন্য বিশেষ আয়াস 
অনলম্বন করা উচিত নহে । তন্দ্রা মনঃসংযোগ 
বিক্ষিপ্ত হইবার ভয় থাকে । 

অঙ্গ-পরিচালন। করা আমাদিগের আয়ন হইলে 
শ্বিচ্ছিক কাধ্য অনেক সহজ হইর1 পড়ে । আমা- 
দিগের জীবনের কার্যযগুলি নানাপ্রকার অঙ্গ- 
পরিচালনা দ্বারা সাধিত হয় । কিন্তু অ-পরিচালনা 
আয়ত্ত কারবার জন্য স্িচ্ছিক মনঃসংযোগের 
প্রয়োজন । 


মন ও শরীর 
উভয়ের সহিত 
শিক্ষার সম্বন্ধ | 


তৃতীয় অধ্যায় ! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা: 

পূর্বতন শিল্পা প্রণালী অন্ুসাবে শিক্ষা 
বলিলে কোন মানসিক শন্তির অনুশীলন বুঝাইত। 
পুনেবি স্সায়মণ্ডলের যহছিত মনের বে ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্দ বিবৃত হউনাছে, ভাভা ভইতে স্পম্টই গ্রুতীয়- 
মান হইবে বে, স্সামুপ্রণালীর অনুশালন বাতিরেকে 
মনের অনুশীলন অসম্ভব। ইন্দ্রিানুভূতি ও 
অঙ্গ-পরিচালনার কণা দুরে থাকুক, স্মৃতি, কল্পনা, 
বিচার প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ারও কন্ম- 
ক্ষমতা, সায়-প্রণালীর কাধ্য-কুশলতার উপরি নির্ভর 
করে। 

বংশান্রবন্তনান্গত €(17917501097% ) গাকুতি- 
বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, 
স্নায়-প্রণালীর কন্ধনক্ষমতার প্রধান উৎপাদক দুইটি | 
১ম স্নারু-কোষের বিকাশ, ২য় ম্সায়ু-মগ্ডুলের সাধারণ 
সাস্থ্য ও তেজন্থিতা । 


তৃতীয় অধযায়। 


58771255555 

রঃ ুমিষ্ঠ হইবার পর স্সামু-কোষগুলির 
নির্ধারিত সংখা! বন্ধিত হইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই এবং স্সাযু-কোষের সংখার উপরিও আমাদের 
“প্রতিভা” প্রতিষঠিত নহে । স্ামুকোষের সংখা! 
প্রান সকল বাক্তিরই সমান! কিন্থু আমাদের 
বৃদ্ধিনন্তা এ কোবগুলির. সমাক্‌ বিকাশের উপরি 
নির্ভর করে । 

উপবোগী অনুশীলন দ্বারা স্নায়াকোষ বিকাশ 
পাপ্ত তর। সশ্গানোহপাদক ক্রায়কোষগুলির 
বিভিলন ভ্ানেন্ির ভইকেত উদ্ভেজন! পাওয়া 
আাবশাক ! তজীপ গতিবিধারক সারুকোৰ গুলির ও 
উদ্দীপনা প্রয়োজনায় । 

কন-বিষয়ক ক্ষায়ুকোবগুলির উদ্দীপনার 
জন্য দূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিশিষ্ট এইজ 
অনুকুল পারিপার্সিক অবস্তা উপস্থাপিত করিতে 
ভইবে, যাভাতে বালকদিগের ড্ানেক্দির গুলি 
বহিজগতের সংস্পর্শে আসিয়া কার্ধা কদ্িতে 
সবিধ| পান এবং বিভিন্ন ভ্্তানেন্দ্িয়সঞ্জাত 
উদ্দীপনা তৎসংশ্রিষ্টা স্নায়বিক জ্ঞানোত্পাদক 
কোঁষগুলিকে উদ্দীপিত করিতে পারে । বিদ্যালয়ের 


পাই, 


রি 





৮৫ 


শরির 


১ম শ্সায়ু- 


বিকাশ সাধন 


অন্গুশীলন। 


২ তেজত্বিত] 


 মনোবিজ্ঞান। 


চে ৪ ও টি ৭ 5:৫৫ ৫ লল% ২:৮2 লিপ 


নানা প্রকার খেলা ও লি | 000012.610109 ) 
সাহায্যে শিশুদিগের আায়বিক গতি-সঞ্চালনেরও 
যথেষ্ট স্থযোগ দিতে পারা যায় । 

উল্লিখিত বাহ্য পারিপার্শিক অবস্থা ব্যতীত 
মানসিক ক্রিয়া দ্বারাও জ্ঞান ও গতি-বিধায়ক 
স্নায়-কোষগুলির বিকাঁশ সাধিত হইতে পারে। 
সৃতি, বিচার ও কল্পনার দ্বারা মস্ত্ি্ষে “সংযোজক 
প্রদেশের” তন্তুণ্তলি উদ্দীপিত হইলে আ্ায়ুমগ্ুলে 
নানা প্রকার জটিল ও বিস্ময়োৎ্পাদক ক্রিয়া 
সম্পাদিত হয় | 

সতএব কি উপায়ে বালকদিগের জ্ঞান ও গতি- 
বিধায়ক ক্সায়কোবগুলি উদ্দীপিত করিবার জনা 
অনুকূল পারিপার্শিক অবস্থা উপস্থাপিত করিতে 
পারা যায়, কি করিলে বালকেরা নানাভাবে 
চিন্তা করিতে ও মনোভাব প্রকাশ করিতে 
স্যোগ পায়, ইহাদের মীমাংসা শিক্ষা-বিজ্ঞানের 
প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। ইন্দ্রিযান্ুশীলন সম্বন্ধে 
বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়৷ হইয়াছে! 

আমরা পুর্বেব বলিয়াছি যে, “তেজন্ষিতা” সায়ু- 
ম্গুলের কাধ্যকারিতার দ্বিতীয় উৎপাদক । স্নায়ু 


তৃতীয় অধ্যায় | 


মণ্ডলের ররর. ন্নায়ু- প্রণালীর টি 
উপর নির্ভর করে। স্নীয়ু-কোবষগুলির অপকৃষ্টতা 
সঙ্ঘটিত হইলে তাহাদের অনুশীলনে কোন উপকার 
নাই। পুষি সাধনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন । 
পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করিবার জন্য দেহের সুস্থতা 
আবশ্যক | যাহাতে অপকুষ্ট স্াযু-কোষগুলি বিশুদ্ধ 
বায়ু ও ক্ষিপ্র রক্ত-সঞ্চালনের সাহায্যে শীত্র শীঘ্ব 
পুনর্গঠিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। 
যখন কোনও বালক মানসিক ক্রিয়া স্থচারু-রূপে 
সম্পাদন করিতে অশত্ত, তখন বুঝিতে হইবে যে 
হয়ত তাহার পরিপাক-যন্ত্রে কিংবা ফুসফুসে দোষ 
ঘটিয়াছে, না হয় পুষ্টিকর খাদোর অভাব হইয়াছে | 

উদ্বেগ ও অনিদ্রা মস্তিষ্কের কন্মক্ষমতার পক্ষে 
বিশেষ অনিষ্টকর | পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে 
যে, অনিদ্রা-বশতঃ শ্নায়ুকোবগুলি শুক হইয়া পড়ে 
ও তাহাদের কন্মক্ষমতা হাস প্রাপ্ত হয়। 
স্নায়বিক অপকৃষ্টতা. অধিক কাল স্থায়ী হওয়া 
বিপজ্জনক । অনিদ্রাণবশতঃ অনেক বালক পাঠে 
সন্তোষজনক উন্নতি লাভ করিতে অসমর্থ হয়। 
ইহার উপর উদ্বেগ দ্বারা বদি তাহার মস্তিক্ষ আক্রান্ত 


৮৭ 


নি ও 
নিরুদ্বেগ 1, 


মনোবিজ্ঞান । 


হয়, তাহা হইলে স্নায়বিক বিকার অবশ্যন্তাবী । 
ভাতএক মানসিক উদ্বেগ সর্বদা বিষবণ পরিতাগ 
করিতে হইবে । 





চতুর্থ অধ্যায় । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


"্এএছেছেটিত- দে ০০ 
মন (7076 চাহ02 


মনের উপাদান কি? চেতনা কাভাকে বলে % মনের উপাদান 
এই সকল পশ্সের সমাধান করা বিশেষ দ্ুজভ । 
শামাঁদের দেহের মধ্যে এমন কি ভীছে, যাা চিন্তা 
করে, অনুভব করেবা ইচ্ছা করে; এবং সেই 
পদার্থটার জ্রকূপ কি, ইহার মীমাংসা করিবার চেস্টা 
অনন্ত কাল হইতেই পঞ্িতগণ করিয়া আসিতেছেন । 
কেহ কেহ মনকে কতকগুলি শক্তির বা বুক্তির সমগ্টি 
মনে করেন (1720010574৮005010৮) 1 তাহাদের 
মতে প্রত্যেক শক্তির কতকগুলি কাযা নিক্রপিত 
আছে; যেমন মনের কোন শক্তিবা বৃত্ভিদ্বারা 
আমরা কল্লানা করিতে পারি, কাহারও আাভাষ্যে স্মরণ 
করিতে পারি, কাহারও সাহাষো বিচার করিতে 
পারি ইতাদি। সেই জন্যই পূর্ববচন শিক্ষকগণ বিচার- 


মনোবিজ্ঞান। 


শক্তির উন্নতি করিনা জন্য পিজঞাগিল স্মতিশক্তি- 


বর্দনের জন্য কবিতা ও এতিহাসিক তারিখ, রুচি- 
শক্তি-বদ্ধনের জন্য কাব্যাদি এবং অন্যান্য মানসিক 
শক্তি পরিবদ্ধনের জন্য নান! প্রকার পাঠ্য বিষয়ের 
ব্যবস্থা করিতেন। প্স্ৃতিশক্তির” আলোচন। 
কালে এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে । 

.. কোন কোনও পণ্ডিতের মতে চিন্তা-সংহতি 
লইয়। মন গঠিত হইয়াছে (১559০101011 [1০0175). 
এই মতও সমর্থন যোগ্য নহে; কারণ সংহতি 
ব্যাপার ধারণার মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় না। বিশেষ 
বিশেষ ধারণা-সংশ্রিষ্ট মস্মতিফের বিশেষ বিশেষ 
সায়বিক ক্রিয়ার মধ্যেই “সংহতি” স্থাপিত হয়। কেহ 
কেহ মন ও স্নারু-প্রণালীর মধ্যে অভিনত্ব নির্দেশ 
করিয়াছেন । তাহাদের মতে বহির্জগতের উদ্দীপন! 
স্নায়মগ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উত্তেজিত করিয়া চেতনার 
উদ্রেক করে! কিন্তু ইহা এখনও সর্বতোভাবে 
পরীক্ষালন্ধ নহে। অন্তূ্টটির কথা যাহা! আমরা প্রথম 
অধ্যায়ে বলিয়াছি, তাহ দ্বারাও মনের স্বরূপত্ 
ঠিক করিতে পারা যায় না ; তবে চিন্তা, অনুভব ও 
ইচ্ছ। এই বুস্তিত্রয়ের ব্যাপার সর্বদাই মনে চলিতেছে 


ডি অধ্যায়। 


এবং তাহাদের কার পর্যবেক্ষণ টা মনের চি 
ও বিকাশ সম্বন্ধে কতকগুলি সত্যে উপনীত হইতে 
পার] ধায় । আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা ইহ] স্থিরীকৃত 
হইয়াছে যে শ্নায়ুমগুলের ভিতরই মন অবস্থিত এবং 
স্নায়ু-মণ্ডলের সাহাষ্যেই মন কার্যা করে। জন্ম হইতে 
মৃত্যু পধ্যন্ত চেতনা-প্রবাহ অবিচ্ছিন্-ভাবে বহিয়া 
যাইতেছে । এই চেতনা-প্রবাহ মানব জীবনের 
শৈশবাবস্থায় অপেক্ষাকৃত ন্ষীণ এবং যতই আমাদের 
অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই ইহার পরিসর 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । যে কোন সময়েই হউক, 
পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অনুভব, 
জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি এই চেতনা-প্রবাহের প্রধান 
উপাদান । তবে অবস্থা-ভেদ্দে কখন কখনও 
তাহাদের মধ্যে কাহার কাহারও প্রাধান্য লক্ষিত হয় । 

প্রথমতঃ বৃদ্ধি ও পরিণতির মধ্যে প্রভেদ কি, 
তাহ জানা! আবশ্যক 1 কোন পদার্থের বৃদ্ধি বলিতে 
গেলে উহার পরিমাণের ও জতায়তনের আধিক্য 
বুঝায় । পরিণতি উহার অবস্থান্তর। ভেকের 
ভিন্ব হইতে বোচিতে পরিবর্তন, পরিণতির 
দৃষ্টান্ত । পরে ক্ষুদ্র বেডাচি হইতে বুহুদাকার 


৯১১ 
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মনের বুদ্ধি ও 
পরিণতি! 


মান/সক 

পরিণতির 
পার্থক্য সম্ব- 
ক্বীয় বিশেষ 
বিশেষ কারণ 


মনোবিজ্ঞান । 


বেডাচিতে পরিবর্তন উহার বৃদ্ধি; পুনরার ভেকে 
পরিবর্ধন উহার পরিণতি । তদ্রুপ মনের বৃদ্ধি 
বলিলে ড্ঞান-সমষ্টির বৃদ্ধি বুঝায়, পরিণতি বলিতে 
গেলে সঞ্চিত ভ্তানের বিমিশ্রণ বা জটিলতা বুঝা যায় । 
ইন্দিয়ানুভূতি ও প্রতাক্ষ জ্ভানের সাহায্যে আমা- 
দিগের মনের বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্ভান-সামগ্রার সংখ্যার 
বুদ্ধি হয়। কল্পনা শক্তি ও বিঢচার-শক্তির প্রভাবে 
মনের অবস্থান্টুর ঘটে ও আমাদিগের মন পরিণতি 
প্রাপ্ত ভয় । উপদেশ দ্বারা মানর বুদ্ধি সাধন হয় । 
উদ্বোধনের সাহাযষো অর্থাৎ মানের উচ্চতর শক্তিগুল 
জাগরিত ভইলে, তাহাদের কাব দ্বারা মনের পত্ণতি 
সাধিত হয়| দৃষ্টান্ত অরূপ বলিতে পার। যায় বে, 
প্রথমতঃ বালকেরা আপাততঃ স্থখকর বিষয় দ্বারা 
আরুষ্ট হর়। ক্রমশঃ চিন্তা-শক্তি ও বিচার-শক্তির 
সাহায্য যখন তাহাদের কর্তব্যাকন্তভবা গভানের 
উদয় হয়, তখন বর্তমান ছাড়িয়া তাহারা ভবিবাতের 
প্রতি লক্ষ রাখিরা কার্ধ্য করে। উত্তরোন্তর অভিজ্ঞতা 
দ্বার আমাদের ঢুরদশিতাই মনের পরিণতির লক্ষণ ! 
কতিপর আভ্যন্তরাণ কারণে মানসিক পরিণতির 
তারতম্য ঘটিয়া থাকে । অনুভব, জ্ঞান ও 


চতুর্থ অধ্যায়। 


ইচ্ছা এই মৌলিক সাধারণ শক্তিত্রয়ের তারতম্য 
মুনারে মনের পরিণতির প্রভেদ হয় । এতঘ্বতীত 
জাতিগত বিশেষগ্বান্ুঘারেও পরিণতির  বৈলক্ষণ্য 


দেখা বার 1 পুরুষানুক্রমে তপ্ত সংক্কারের, 


গুভাবে মানসিক পরিণতির বিশেষত্ব দেখিতে 
পাওয়া যার। দুষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায় 
যে, আরাজাতি-সম্ততত বালকদিগের মনের পরিণতি 
হনার্ধা বালকদিগের মনের পরিণতি হইতে বিভিন্ন | 

শশরীরিক স্লাস্তোর উপর মানসিক পরিণতি 


অনেক পরিমাণে নিভর করে| শরীর সুস্থ থাকিলে 


মন সবল ও ভক্ত থাকে শরীরমাদাং খলু 


ধঙ্টুসাধনম্” শাস্ছকারদিগের এই উক্তি ছারাও 
ইভা সর্ববতোভাবে সমর্থিত ভর | পারিপার্শিক 
অবস্থা-যথা সামাজিক আচার ব্যবহার-_মানসিক 
পরিণতির পক্ষে বিশেষ কাধ্যকারী | পুথক, পুথক, 
সমাজের বা পরিবারের রীতি পজ্তি অনুসারে 
মনের বিভিন্ন প্রকার পরিণতি লক্ষিত হয়। 
নগরস্থ বালকদিগের মনের পরিণতি, গ্রাম্য 
বালকদিগের মনের পরিণতি অপেক্ষা বিভিন্ন ! 
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গালা ৮ ৯ ১৫৬ 


আমাদের দর্শন-শান্্র-মতে চেতন। আত্মার ধন্ম। 
চেতনা অন্তঃকরণের সাহাষ্যে কার্ধা করে 
মন অন্তঃকরণের বুত্তি-বিশেব । মনের প্রধানতঃ 
ত্রিবিধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যথা জ্ানাবস্থা, 
অনুভবাবস্থা ও সঙ্কল্লাবস্থা। এই তিনটা অবস্থা 
যদিও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তথাপি পরস্পর 
অসম্পূক্ত নহে। সকল ব্যাপারেই মনের এই 
তিনটা বৃত্তির ক্রিয়া এরূপ ভাবে সম্পাদিত হয় যে, 
তাহা! পৃথক ব্ূপে উপলব্ধি করা স্থকঠিন। পক্ষান্তরে 
মনের এই অবস্থাত্রয় পরস্পর বিরোধী । অনুভবা- 
বস্থা অন্তন্দ্রখীন স্নায়ুর উত্তেজনার উপর নির্ভর করে। 
উহা একপ্রকার মনের নিক্রিয়াবস্থা। মনের 
সঙ্কল্লাবস্থা বহিম্মুখীন স্নায়ুর উত্তেজনা উত্পাদন 
করে। ইহা মনের সক্তিয়াবস্থা | জ্হানাবস্থার 
মনের সক্রিয় ও নিক্ষির উভয় ভাবই পরিলক্ষিত 
হয়। মনে কর আমি শুলিয়াছি, আমার পিতা 
অন্ুস্থ। একদিন ডাকপিরনকে আমার বাড়ীর 
দিকে একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিতে 


চতুর্থ অধ্যায় । 


দেখিলন্ম (জ্ঞানাবস্থা) ৷ ডাকপিয়নের হস্তে আমার 
নামে টেলিগ্রীম দেখিয়। মনে ভাবন] উপস্থিত হইল 
(অনুভ বাবস্থা)। টেলিগ্রাম খুলিতে একটু ইতস্ততঃ 
করিলাম (ভাবনা বশতঃ মনের নিক্ষিয়াবস্থা) | 
টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া জানিলাম আমার পিতার 
অবস্থা সঙ্কটাপন্ন (জ্ঞানাবস্থা)। পিতাকে দেখিতে 
যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলাম (সঙ্কল্লা- 
বস্তা) । 

পূর্বেই অন্তন্মুখীন ও বহিন্মুখীন স্নায়ুর কাধ্য কি 
বলা হইয়াছে। অন্তধ্মুখীন স্নায়ুর কার্য বাহ্যোদ্দীপ- 
নার উপর নির্ভওর করে । এতৎ সম্বন্ধে আমার মন 
অনেকট। নিক্ষির। অন্তগ্গুখীন স্নায়ুর কারের পর 
ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া বহিম্মুখীন স্নায়ু যখন কাধ্য 
করে, তখন আমার মন সক্রিয়। উপরি উত্তত দৃষ্টান্ত 
আগন্তক লোকটাকে দেখা ও ডাকপিয়ন বলিয়া জানা, 
তাহার হস্তশ্থিত পত্রীখানি দেখা ও টেলিগ্রাম 
বলিয়া বুঝিতে পারা এবং টেলিগ্রাম খুলিয়া 
আমার পিতার অবস্থা জ্ঞাত হওয়া ব্যাপারে অন্তম্মু 
খীন ও বহিন্মুখীন উভয় প্রকার স্নায়ুরই কাধ্য 
হইতেছে এবং আমার মনের নিক্রিয় ও সক্রিয় উভয় 


২১৫৮৫ 7৮ 5/55৩88 4৮ ৫:52 32425 ৯.2 


অবস্থাই লক্ষিত হইতেছে । পিতাকে দেখিবার 
আয়োজন মনের সক্রিয়াবস্থা-সম্তত। 

দন্তশূল বেদনায় মনের এই অবস্থাত্রয় স্পষ্ট 
লক্ষিত হয়। মনের অনুভব শক্তির দ্বার! দন্ত-বেদন।- 
জনিত কষ্টের উপলব্ধি ভয়; জ্ঞানবৃত্তি দ্বারা কোন 
দন্তের বেদনা হইতেছে বুঝিতে পারা যায়| দন্ত- 
চিকিৎসকের নিকটে যাইয়া ষধ-প্রয়োগ, ইচ্ছা- 
শক্তির কাব্য । এই দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও 
প্রতীরমান হইতেছে যে, মনের বৃন্তিত্রয সমকালে 
কাধ্য করে এবং পরস্পর অসম্প ক্র নভে 


চতুর্থ অধ্যায়। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পপ পপ পপ পল 





মনঃসংযোগ |. 

পূর্ব পরিচ্ছেদ মনের তিনটা প্রধান বৃত্তির 
উল্লেখ করা হইয়াছে । আমরা প্রথমে জ্ঞানবৃত্তির 
আলোচন| করিব। মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন 
প্রকার জ্ঞানের কার্য হয় না। এই জন্য প্রথমেই 
মনঃসংযোগের বিষয় বক্তবা | 

মনের দ্বারা দ্বিবিধ জ্ঞান হয়; যথা-বৃত্তি-জ্ভান 
ও তাক্তিক-চ্তান (0.1. 191755105 0. 7000৮ 
[01551০5) | তাব্িকজ্ভান অতীক্দ্ির বিষ অতএব 
ইহ] এ প্রবন্গে আলোচা নহে । বুভ্ভিজ্ঞকান দ্বারাই 
বাহ জগতের উপলব্ধি হয়। বৃত্তিজ্ঞানের ঘনীভূত 
আবস্থাকে সনঃসংঘোগ বলে চৈতন্য ব্যতীত 
বৃভভিজ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া স্থলভাবে সাধারণতঃ 
বৃন্ডিজ্জীনকে চেতন] বলা যাইতে পারে। আমাদের 
মনে নিরন্তর বুভ্তিভ্তানের বা চেতনার প্রবাহ 


মনঃসংযে।গ 


৯৮ 
্ 


মনোযোগ 
ক্রিয়ার আন্ু- 
মঙ্জিক শারা- 
রিক অবস্থা । 


মনোবিজ্ঞান । 


ঠি লী পা ৪৯ 


বহিতেছে। ষখন যে বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয, তখন সে 


বিষয়টা বৃত্তি-জ্ঞকান-প্রবাহের বা চেতনার কেন্দরস্থানে 
আসিয়া উপশ্থিত হয় এবং মন সেই বিষয়েই নিবিষ্ট 
হয়। অন্য বিষয়গুলি চেতনা-প্রবাহের পার্খবন্তী 
স্থীন অধিকার করে। 

যোগশাস্ত্র চিন্তের দুইটা বিশেষ ধর্মের উল্লেখ 
আছে। একটা চিত্তের সর্ববার্থতা ধন্ম, আর একটা 
চিন্তের একাগ্রতা ধন্ম | ইহার তাৎপধ্য এই যে, চিন্ত 
সর্নব বিষয়ে গমন করিতে পারে, আবার সকল বিষয় 
তাগ করিয়া একটী বিষয় লইয়াও গাকিতে পারে । 
এই একাগ্রতা ধশ্মাকেই মনের কেন্দ্রবর্তিতা বা মন:- 
সংযোগ বলে। 

কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার সময় 
আমাদের পেশী-স্ালক শ্সায়ুগুলিকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে হয়| কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিবার জন্য 
আমাদিগের দর্শন-সহায়ক (অপ্টিক) স্নায়ুর আকুঞ্চন ও 
প্রসারণ আবশ্যক । কোন শব্দ মনোযোগ করিয়া 
শুনিবার জন্য শ্রবণ-দাধক (৪001001) স্নাযুগডুলিকে 
বিশেষ রূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় । উচ্চতর মানসিক 
কার্যে ও কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার সময় 


৬ অধ্যায়। ৯৯ 
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আমাদিগকে কারার নানাপ্রকার রর শারীরিক 
ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। 

অনুকুল অঞ-পরিচালনা হইতে মনঃসংযোগ 
ক্রিয়া অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হয় । পক্ষান্তরে, যে 
সকল অঙ্গ-পরিচালনা মনঃসংযোগের ব্যাঘাত 
ঘটায়, মনের একাগ্র অবস্থা হইলে তাহারা নিরুদ্ধ 
হইয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন একটা 
গভীর চিন্তার মন অভিনিবিষ্ট হইলে, কিংবা কোন 
জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে 
লোকে বেড়াইতে বেডাইতে হঠাৎ দাড়াইয়া পড়ে। 
প্রাণায়াম ক্রিয়ায় ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 
শিশুদিগের চঞ্চলতা অনেক সময়ে তাহাদের মনঃ- 
সংযোগের অন্তরার হইয়া দাড়ায় । 

মনঃসহযোগ দুই শ্রেণীর -স্বৈচ্ছি কও অনৈচ্ছিক | মনঃসংযোগের | 
কেহ কেহ মনঃসংযোগ ক্রিয়াকে তিন শ্রেণীতে শ্রেণী বিভাগ । 
বিভক্ত করেন--১ম স্বৈচ্ছিক ( ৮০101)00]৮ )- 
২য় অনৈচ্ছিক (17৮0101027৮ ) অর্থাৎ ব্যাহ্যোদ্দী- 
পকের আত্যন্তিকতা প্রযুক্ত উপজীত ; ৩য় স্েচ্ছা- 
বহিভূতি (501-৮01011175) অর্থাৎ বাহ্যোদ্দীপকের 
চিন্তাকর্মক শক্তি সঞ্ভাত। বাহা উদ্দীপকের শক্তি 


৯৬৩ 


মনোবিজ্ঞান । 


প্রযুক্ত মনের যে বিষয়-বিনিবেশ তাহাকে অনৈচিছক 


মনঃসংযোগ বলে। মনে কর কোন বালক 
অভিনিবেশ সহকারে অঙ্কের সমাধান করিতেছিল । 
এমন লময়ে ছাদ হইতে একখণ্ড ইক স্ব'লঘরের 
মধ্যে সশব্দে পতিত হইল। এই আকস্মিক 
ঘটনায় অবশাই তাহার মন সেই শব্দে আকৃষ্ট 
না হইয়া থাকিতে পারে না। এই আকর্ষণ বাহা 
পদার্থের গ্রভাবেই অনিচ্ছা সত্বেও ঘটিয়াছে ও 
বালক স্বেচ্ছায় তাহাতে মনোনিবেশ করে নাই। 
ইহাই জঅনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের উদাহরণ । 
অনৈচ্ছিক মনোনিবেশের ত্রিবিধ নিয়ম নির্দেশ 
করা যায় 2-_ 
প্রথমতঃ, উদ্দীপনার পরিমাণ । 
যদি উদ্দীপনা অপরিমিত নাঁ হয় তাহা 
হইলে ইহাতে বালকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। অতি 
তীব্র বা অতি মু আলোক বালকদিগের মনসংযোগ 
সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটায় । 
দ্বিতীয়তঃ, উদ্দীপকের রূপান্তর | 
উদ্দীপক একভাবে কাধ্যকারী হইলে বালক 
অন্যমনস্ক হয়। অতএব যে শিক্ষক সাধারণত: 


চতুর্থ অধ্যার | 
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মুভাবে কথা বলেন এবং আবশ্যক মত স্বর 
উচ্চ করেন, তিনি বালক দ্দিগের চিন্ডাকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হন। যিনি সর্বদাই উচ্চৈ£স্বারে 
কথ] বলেন, তিনি স্রশামনের এই একটী উত্তম 
উপায়ে বঞ্চিত হন । 


ভৃতীয়তঃ স্্রখ বা দুঃখ জনক চিন্তাসংহতি । 


যে .উদ্দীপ্ক চিন্তীকৰ্ক অর্থাৎ যাহার সহিত 
সুখকর ব1 দুঃখজনক চিন্তাসংহতি (955০9012691) 
01 10০4১) সংশ্লিষ্ট থাকে তাহা আদাদিগের 
মনঃসংযোগের সহারতা করে । ইহাকে কেহ কেহ 
স্বেচ্ছাবহিভূতি মনঃসংবোগ আখা দিয়াছেন । 

এতাব যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে 
যেন জন্ুমান করা না হয় ষে সত্য সত্যই মনঃসংযোগ 
ক্রিয়ার মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ আছে। মনঃ- 
সংযোগ বলিলেই চেতনার ক্রিয়াশীল অবস্থা 
বুঝায়। তবে কি উপায়ে মনঃসংযোগের 


উদ্রেক হয় তাহারই প্রকারভেদ আছে ।. হইতে . 


পারে আকস্মিক বাহ্যোদ্দীপকের আত্যন্তিকতা 
বশতঃ মন তদ্দারা অভিভূত হইল, কিন্বা বাহ্যোদ্দা- 


পাস 0৯৮6 


১৯৩১ 
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মনঃসংঘোগ 

ক্রিয়ার মনে! 

ভেদাভের্দ* 
নাই। 


 আহ্ুরক্তি 
ও চিত্তাকর্ষক 
শক্তি 


(1010:051) 


1) ব্যক্তিগত 
২ প্রয়োদন- 
মূলক 
আন্বরক্তি | 


চল | 


এ রি 


পকের রর গুণ বশতঃ মন তাহাতে রি, 
হইল অথবা মন ইচ্ছাপূর্ববকই চিত্তাকর্ষক বস্ত্র হইতে 
আপনাকে অপস্থ করিয়া ইচ্ছা- প্রণোদিত 
বিষয়ে নিবিষ্ট হইল । 


বাহা বিষয়ের যে স্থখকর বা ছুঃখজনক 
অনুভূতি ষদ্দারা মন সেই বিষয়ে আকুষ্ট হয় 
তাহাকে সেই বিষয়ের চিত্তীকর্ক শক্তি বলে। 
উপস্থিত বিষয়ের চিত্তাকর্ষক-শক্তি প্রযুক্ত মন তাহাতে 
আকৃষ্ট হয়। শিক্ষা প্রণালীতে এই প্রক্রিয়ার 
বিশেষ উপযোগিতা আছে । যে বিষয় মনকে আকৃষ্ট 
করিতে না পারে মন তাহাতে নিবিষ্ট হয় না; 
এবং মন যে বিষয়ে নিবিষ্ট না হয় তদ্বিষয়ের 
উপস্থাপনও নিরর৫থক | 


বিভিন্ন জাতীয় আনুরক্তি । 


(&) শারীরিক অভাবপুরণ সন্ধন্ধীয়_.কোন জন্ত্বর 
সম্মুখে তাহার খাদাদ্রব্যের একটা টুকরা ফেলিয়া 
দিলে আমরা তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ 
ভই। তদ্রপ মাতা যখন শিশুকে স্তনাপান 


চর অধ্যায়। 


চি লিন করেন, শিশু তখন তা 
মনোনিবেশ করে। 


(6) শারীরিক স্ফ ুর্ভিজনিত কর | 


অঙ্গসঞ্চালনের উপর শিশুদিগের মানসিক 
বিকাশ অনেকপরিমাণে নির্ভর করে। অঙ্চালন। 
ক্রিয়ার সহিত বালকদিগের একপ্রকার আন্ুরক্তি 
আছে। সেই জনা শিক্ষাপ্রণালীতে “খেলার? 
প্রাধানা দেখা যায়। 


0) অনুভূতি বিষয়ক আনুরক্তি। 


আমীদের অনুভূতি বিষযুকও্ কতকগুলি আনুরক্তি 
আছে। মাতাপিতা, ভাই ভগ্ী ও সমপাঠীদিগের 
ভালবাসা প্রযুক্ত যে আন্ুরক্তি তাহা অন্ুভাতি 
বিষয়ক আনুরক্তির দৃষ্টান্ত । 

যখন কোন বস্তু দেখিয়াই তাহা নিরীক্ষণ 
করিতে মনে আনন্দ বোধ হয় তখন রুচিবিষয়ক 
আনুরক্তি প্রকাশ পায় । যেমন, আলে। দেখিলেই 
শিশুর মন ততপ্রতি আকৃষ্ট হয়। এই কারণেই 
শিক্ষাপ্রণালীতে চিত্রের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী । 


(01) রুচিবিষ 
আন্বরক্তি 


] 
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॥) বুদ্ধিবিবয়ক 
আন্ুরক্তি 


»ম উপস্থিত 

বষয়ের সহিত 
পূর্বজাত 

বয়ের সাদৃশ। 


মনোবিজ্ঞান | 


সপ্ত ১৩৯৪১ 


টি জ্কানলাভ করিবার জন্য মনে যে আনন্দ 
সমুত্পন্ন হয় তাহাকে বুদ্ধি-বিষয়ক আনুরক্তি বলে; 
নুতন জ্ঞানলাভ করিলে মনে স্তঃই আনন্দ 
উৎপন্ন হয়। পুর্ববজাত জ্ঞানের সহিত উপস্থিত 
জ্তানের সাদৃশা উপলদ্ধি বশতঃ এই আনন্দের 
উত্পন্তি হয় । 
আমাদিগের আন্ুরক্তি উদ্দীপকের চিত্তাকর্ষক 
শক্তির দ্বারা উদ্রিক্ত হয়। আনুরক্তি জ্ঞাতুনিষ্ঠ ; 
চিন্তাকর্ষক শক্তি ভেয়-নিষ্ঠ ; অর্থাৎ আমরা আমা- 
দিগের সহজাত আনুরক্তি দ্বারা কিংবা উদ্দীপকের 
শক্তিদ্বারা বস্কবিশেষে আকুষ্ট হই । 


চিত্তাকর্ষণের অনুকুল অবস্থা । 


পুর্বজ্ঞাত ও উপস্থিত বিষয়ের মাধো সম্পণ বৈধমা 
থাকিলে উপস্থিত বিষয় আমাদিগের চিভ্তাকষণ 
করিতে অক্ষম । আবার সর্দবতোভাবে সাদুশ্য 
থাকিলেও নবাগত বিষয়টা আমাদিগের চিন্ত আকর্ষণ 
করিতে পারে না। সেইজন্য বালকদিগের সমক্ষে 
জ্ঞাতব্য বিষয় পুর্ববজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া 
নানারূপে ও নানাভাবে উপস্থাপিত করা শিক্ষকের 


চতুর্থ অধ্যায় । 

কর্তব্য ; নচেৎ বালকদিগের চিন্ত তাহাতে আকৃষ্ট 
হইবে না । 

উপস্থিত বিষয়ের সহিত দুঃখদারক বা 
আনন্দজনক চিন্তাসংহতির সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ট 
হয় মন তাহাতে ততই -আকৃষ্ট হয়। বালকেরা 
অবকাশের নাম শ্রনিলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ 
করে; কারণ, অবকাশের সহিত তাহাদিগের 
পল্লীজবনের শ্রখময় ঘটনাগ্চলি জড়িত আছে । 
আাবার পরীক্ষার দিন কবে ধাবধ্য হইবে তাহাও 
জানিতে গুৎস্তুক্য প্রকাশ করে; কারণ পরীক্ষার 
সহিত ভানেক কষ্টদায়ক পরিশ্রমের স্মৃতি সংস্থ্ট 
ভাছে। 

“রম্য বস্তু সমালোৌকে লোলতা স্যাৎ কুতুহলম্‌: | 
কোন রমণীয় বন্কু দেখিবার বা জানিবার জন্য মনের 
যে একান্তিক আগ্রহ তাহাকে কৌতুহল বলে। 
এতাদৃশ আগ্াহই জ্ঞানাজ্জনের প্রধান সহায় 

সান্মাৎ ও পরম্পরা সন্থঙ্গ ভেদে চিন্তাকৰণ 
শক্তি ছিবিধ | 

প্রথম উপস্থাপিত বিষয়ের সহজ বা স্বাভাবিক 
(090৮০) +চত্তাকষক গুণ । 


পি পিপি তি পা শির সি ১৫ রা এই 


য় স্খদায়ক 
বা আনন্দদায়ক 
চিন্তানংহতি | 


৩য় কৌঠহল। 


চিভ্তাকধণ শক্তি 
দ্বিবিধ। 


১৩৬ 


উপাত্ত। 
স্বেচ্ছাবহিভূ তি 
মনোনিবেশ 
(102-৬0101৯- 
[0৮ 200610- 

(1013) 


স্বিচ্ছিক কাধ্য 
চিত্বাকর্ষক 
হওয়া আবশ্যক 


মনোবিজ্ঞান | 


দ্বিতীয়-_পরম্পরা সম্বন্ধে (০001159) অর্থাৎ 
উপস্থাপিত বিষয়ের বিষয়ান্তরের সহিত সং 
নিবন্ধন পরোক্ষ বা উপাত্ত গুণ । 

মনোহর খেলন। দেখিলে যে শিশুদিগের চিন্ত 
তাহাতে আকুষ্ট হয় ইহা স্বাভাবিক চিন্তা কর্ষণ 
শক্তির দৃষ্টীন্ত। রোগী যেস্বাস্থ্য লাভ প্রত্যাশায় 
কটু কষায় ওষধ সেবনে প্রবৃত্ত হয় তাহা দ্বিতীয় 
প্রকার চিত্তাকর্ষক গুণের উদাহরণ । 

পূর্ববেই বলা হইয়াছে যে স্বেচ্ছাবহি 
মনোনিবেশ বাহ্যোদ্দীপকের চিন্তাকষক শক্তির 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আধুনিক শিক্ষা- 
প্রণালীতে স্বেচ্ছাবহিভূত মনোনিবেশের প্রীধানা 
স্বীকুত হইয়াছে । অতএব যাহাতে উপস্থাপিত 
বিষয় সমধিক চিত্তাকর্ষক হয় তদ্িষয়ে শিক্ষকের 
লক্ষ্য থাকা আবশ্যক | স্বেচ্ছাবহিভত মনোনিবেশ 
অনুভাবাত্মক, স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশ চেষ্টামূলক | 


স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশ । 
কাধ্য-প্রবৃত্তি (ইচ্ছা ) এবং কাধ্য-সাধনোপ- 
যোগী যাবতীয় উপকরণ সন্ত্বেও একমাত্র চিন্তাকর্ষক 


চতুর্থ অধায়। 


গুণের অভাবে কাব্য সাধিত হয় না। দেখিতে 
পাওয়া যায়, অনেকে সঙ্গীত গুনিবার জন্য সঙ্গীত- 
বিদ্যা-বিশারদ গায়কের নিকট উপস্থিত হন ; কিন্তু 
সঙ্গীত-বিদ্যানভিজ্ঞরতী প্রযুক্ত উহা! চিন্তাকর্ষক ন। 
হওয়ায়, গায়কের তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীতে ও তাহাদের 
মন নিবিষ্ট হয় না। 

বাহাবিষয় নানারূপে চিন্তাকর্ষক হইতে পারে, 
কিন্তু ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তম্মধো যে কোন 
একটাতে মন নিবিষ্ট করিতে পারা যায়। 
মানে কর কোন ব্যক্তি দ্রবা ক্রর করিতে কোন 
তৈজসের শিল্পাগারে গিয়াছে । সেদিন সে তৈজসের 
গুণ এবং মূলোর প্রতি লক্ষা রাখিবে ও তাহাতেই 
তাহার চিত্ত নিবিষ্ট হইবে । অপর দিন সে নিজে 
একটা শিক্পালয় সংস্থাপন করিবে বলিয়া বদি তাহা 
পরিদর্শন করিতে যায় তাহা হইলে অন্যবিষয় 
পরিতাগ করিয়া সে কেবল তাহার তথ্যানুসন্ধানে 
অভিনিবিষ্ট হইবে। 

নচ্ছিক মনঃসংযোগ অনৈচ্ছিক মনঃ- 
সংযোগ-প্রবণত। দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। ছাত্র যতই 
অভিনিবিষ্ট হউক না কেন, আকম্মিক ঘটন 


ইচ্ছাশক্তির 
নিব্লাচনক্ষনত। 


স্বিচ্ছিক মনো- 
নিবেশের উপর 
অনৈচ্ছিক 
মনোনিবেশের 
গভাৰ 


৬১৩৮" 


০ 


ম্বৈচ্ছিক, অনৈ- 
চ্ছিক ও স্ষেচ্ছ]- 
বহিভ ত মনং- 


সংযোগের 
বশক্পেষণ 


* আলোবিজ্ঞান | 


দারা তাহার চি হবার টা সম্ভতাবন। | 
অতএব চিশবিক্ষেপের কারণ নিরাকরণ অথবা 
শিক্ষণীয় বিষয় অধিকতর চিন্তাকর্ষক করিতে শিক্ষক 
চেষ্টা করিবেন। বাহ উদ্দীপক হইতে বলপুর্ববক 
মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা ফলবতী হয না । 
আমর] পূুর্বেব ন্বেচ্ছাবহিভূতি মনোনিবেশে 
চিভ্তাকধক শক্তির প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে 
ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে শৈচ্ছিক মনো- 
নিবেশেও চিভ্তাকষক গুণের আবশ্যকতা আছে । 
(১) ন্বেচ্ছা-বহিভত ও অনৈচ্ছিক মনোনিনেশে, 
উদ্দীপনা বাহাবস্ত্র সমু্পন্ন ; শ্ৈচ্ছিক মনোনিবেশে, 
উদ্দীপক অন্তনিহিত। 

(২) স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশে আমরা ইচ্ছা- 
শক্তির সাহায্যে যে কোন বাহ্যোদ্দীপকে মশো- 
নিবেশ করিতে পারি । স্বেচ্ছাবহিভূতি ও অনৈচ্ছিক 
মনোনিবেশে বাহ্োদ্দীপক স্বাধীন ভাবে কার্ধ্য 
করে। স্বৈিচ্ছিক মনোনিবেশে, উদ্দীপক নির্ননাচনে 
মনের ব্দীধানতা আছে; ন্বেচ্ছাবহিভূতি ও 
অনৈচ্ছিক মনোনিবেশে বাহ্যোদ্দীপক মনের উপর 
প্ভূত্ব করে। 


এ অধ্যায় | 


ত) স্ৈচ্ছিক গনোনিবেশ স্থায়ী ; মির 
মনোনিবেশ সতত চঞ্চল । 

মনোনিবেশের তারতম্য নিশ্নলিখি অবস্থা 
সাপেক্ষ । 

১। মনোনিবেশের গাঢ়তা সমসাময়িক 
মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে। বাঁলকগণ 
অন্য সমর অপেক্ষা প্রাতঃকালে মন£সংযষোগ করিতে 
অধিকতর সমর্থ হয় । কারণ তখন দৈনিক কার্ধের 
ক্লান্তি প্রযুক্ত তাহাদের মন অবসাদ প্রাপ্ত হয় নাই। 
বৎসরের প্রারস্তেও তাহারা নব উদ্যমে কাধ্যে প্রবৃত্ত 
ভয় এবং অভিনিবিষ্ট চিন্তে অধিকতর কার্ধ্য 
করিতে পারে। ছুর্বল বালকদিগের মানসিক 
শক্তিও ক্গীণ, সেইজন্য তাহারা সম্যক মনঃসংযোগ 
করিতে অসমর্থ । 

২। বাহ্যোদ্দীপকের শক্তির উপর মনঃ- 
ংবোগের আত্যন্তিকতা অনেক পরিমাণে নির্ভর 
করে। রপ্তিত চিত্রের প্রতি বালকদিগের চিন্ত 
সমধিক আকৃষ্ট হয়। উচ্চাভিলাষী বালকের 
শ্রেণীতে সর্বেবাচ্চস্থান অধিকার করিবার ইচ্ছাই 
তাহার মনোনিবেশের আভ্যন্তরিক উদ্দীপক । 


৯৩৯১ 


মনোনিবেশের 
তারতম্য 


সমসামগ্িক 
মানসিক অনস্থা 


$ 


বাঘোদ্দীপকের 
শক্তি 


১৯৩ 


প্রস্তত্তী করণ 


]. বাহ অন্তরায় 


8) শারীরিক 
' দ্র্বলতা | 


মনোবিচ্ছান | 
গুরুজনকে সন্ভৃ রাখিবার ইচ্ছা, শাস্তির ভয় 
প্রভৃতি বিষয় আভ্যন্তরিক উত্তেজনার উদ্দাহরণ। 
৩। পুর্ব হইতে মনকে কোন বিষয় সম্বন্ধে 
প্রস্তুত করিয়! রাখিতে পারিলে মন তদ্বিষয়ে 


সর্বতোভাবে নিবিষ্ট হইতে পারে । “দেখ” বা 
“শুন” এবম্পকার আদেশ করিয়া বালকদিগের 


চিন্তাকষণের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইয়া থাকে । 


মনঃসংযোগের অন্তরায় । 

পূর্বেবই বলা হইয়ীছে যে প্রত্যেক লোকেরই 
শারীরিক প্রকৃতিগত কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। 
এ বিশেষত সাধারণতঃ দুর্বলতার পরিচায়ক, 
অর্থাৎ আমরা এ বিশেষত্তের দ্বারাই চালিত হই । 
কাহারও কাহারও পরিপাক যন্ত্র গুলি সহজেই 
পীড়াক্রান্ত হয়; কাহারও অতি সামান্য কারণেই 
ঠাণ্ডা লাগে আবার কাহারও বা শরীর এত সুস্থ 
যে কোন প্রকার ব্যাধিই তাহাকে সহসা আক্রমণ 
করিতে পারে না। 

বংশানুবত্তনক্রমেও (17076010) শারীরিক 
স্বাস্থ্যের অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। যে 


১ 17 


নীরা যে রোগের প্রাবল্য আছে সেই 
পরিবারের পুত্র কন্ঠা সেই রোগে প্রায়ই আক্রান্ত 


হয়। অনুপযুক্ত খাদ্য, পাশীয় দ্রব্য বা দূষিত বায়ু 


হইভেও শারীরিক ছুর্ববলত। জন্মিতে পারে । 

বালকদিগের প্রতি শাস্তি বা তাড়না দ্বারা 
এ বিষয়ে কোন ফল হয় না। বরং তাহাদিগকে 
কেবল দুর্বল চিত্ত করা হয়। এ অবস্থায় চিত্তা- 
কমক শক্তির সাহাযো বালকদিগের অনৈচ্চিক 
মন$সংযোগ উদ্রেক করাই শিক্ষকের কর্তব্য । 

বিদ্যালয়ের মধ্যে বা সমীপে কোন প্রকার 
কোলাহল হইলে বালকদিগের মনঃসংযোগের ব্যাঘাত 
ঘটে। তজ্জন্য শিক্ষকের দেখা উচিত যেন এই প্রকার 
অন্তরায় উপস্থিত না হয়; শিক্ষক দিগের অযথোচিত 
চীশকারেও যে এ প্রকার দোষ হয় তাহা বলা বাহুল্য । 
বিদ্যালয়ের বায়ু উত্তপ্ত ব। দুষিত হইলে বালকদিগের 
শ্বাসক্রিয়া সম্যকরূপে সম্পাদিত না হওয়ার 
তাহাদিগের অবসাদ উপস্থিত হয়। শরীর ছুর্ববল 
হইলে মনঃসংবোগের হ্রাস হয়। এ অবস্থায় 
শিক্ষক বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারের দিকে লক্ষ্য 
রাখিবেন। 


১১৯ 


()) অনুপযুক্ত 
পারিপার্বিক্ক 
জঅবস্থ। 


১৯২ 


(০) নিশ্চলতা 


[. আভ্যন্তর'ণ 
অন্তরায়। 
(1) ছাত্রসন্বন্ধীর 


“ম স্বভাবজাত 
অলসতা 


মনোবিজ্ঞান | 

একভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকাও মনঃ- 
ংযোগের একটা অন্তরার। অঙ্গ পরিচালন 
বালকদিগের স্বাভাবিক ক্রিয়া । ইহাঁর অন্যথ! 
হইলে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু তাহা 
বলিয়া বালকদিগের অস্থিরতার অত্যধিক প্রশ্রয় 
দেওরাঁও ানুচিত। ইহাতে স্থশাসনের ও স্শৃঙ্খলার 
ব্যাঘাত ঘটে। অতএব বিচক্ষণ শিক্ষক বালক- 
দিগের স্বাভাবিক চঞ্চলতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া 
পাঠা বিষয়ের ঈদূশ সনিবেশ করিবেন যাহাতে 
বাঁলকদিগরকে কখন বসিয়া, কখনও বা ঈ্াড়াইয়া, 
কখন একসঙ্গে কখন ব। একাকী পাঠ বলিতে 
হয । | 

বালকের স্বভাব জাত মানসিক অলসতা দেখিতে 
পাওয়া যার কোন কোন বালক পাঠ্যবিষয়ে 
বিশেষ ওঁদাসীনা দেখায় কিন্ত্ত ইহাতে এ বালকের 
যে,কোন বিষয়েই উদাম বা উত্সাহ নাই ইহা 
বলা যায় না। এরপ স্থলে শিক্ষক সহানুভাতি দারা 
যে বিষয়ে তাহার অনুরাগ আছে সেই বিষয় 
অবলম্মন করিয়াই তাহাকে পাঠ্যবিষয়ে অনুরাগী 
করিতে চেষ্টা করিবেন। 


চতুর্থ সি, 


৬১১৩. 


লে ৫৯ এসি এসি পর গর এটি পাতি পরা ১০৫৯ ঠা তো হল পে তি রাস্তা ৮5৫৯ গাছ লারা রাপাতিতা পির তা ভিত পিছ তি পিসি তিল 


কখন কখন তীক্ষ বুদ্ধি ও অত্যন্ত ্রতিবিশি্উ 
বালককেও পাঠে অমনোযোগী দেখিতে পাওয়] যায়। 
আত্মান্ডিমানই তাহাদ্দিগের অমনোযোগের কারণ । 
এই দোষ প্রতীকারের জন্য শিক্ষক শ্রেণীতে কোন 
নৃতন বিষয় উপস্থাপিত করিয়া, কুট প্রশ্ন দ্বারা 
তাহাদের অজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন । তাহাতে 
আত্মাভিমানের খর্ববতা প্রযুক্ত তাহারা পাঠ্য বিষয়ে 
মনোযোগী হইতে পারে। 

বালকদিগের মনের সাময়িক বিক্ষিপ্তাবন্থা বশতঃ 
মনঃসংযোগের অভাব হইতে পারে। ইহা নানা 
কারণে ঘটিতে পারে। 

শিক্ষকের কর্তব্যপরায়ণতা এবং সহানুভূতির 
অভাব বশতঃ বালকদিগের অমনোযোগিতা ঘটে । 
সহৃদয় শিক্ষক বাহ্য প্রতিবন্ধকতা সত্বেও 
বালকদিগের চিত্তাকর্ণ করিতে সমর্থ হন। 
পাঠ্য বিষয় অতিসহজ বা দুরূহ হইলে বালক- 
দ্রিশের মন তাহাতে নিবিষ্ট হয় না। পুর্ববাধিগত 
বিষয়ের সহিত উপস্থাপিত বিষয়ের সম্পূর্ণ 
বৈষম্য বা সাদৃশ্য থাকিলে তদ্বিষয়ে মন আকৃষ্ট 


হয় না । 
৮ 


য় স্বাভাবিক 
তেজস্থিতা 


(11) শিক্ষক ও 
পাঠ্যবিষয় 
সম্বন্ধীয় 


১১৪ 


কস৯ি ৯ ২ পাছি উট তি চে 


[ ধ্যাপনা বিষয়ে 
শ্বৈচ্ছিক ও 
স্বেচ্ছাবহিভূতি 
মনোনিবেশের 
কাধ্যকারিতা 


মনোবিজ্ঞান ৃ 


প্রোঃ জেমস্‌ ফেজ টি? একটি 
উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। মনঃসংযোগ কালে 
মস্তি্কে ইন্দরিয়ানুভৃতির পুনরুতপাদন করা হয়। 
অতএব কোন বিষয় পড়িবার বা শুনিবার 
সময় কেবলমাত্র দর্শন ও শাবণেক্দিয়ের 
ব্যরহার না করিয়া যদি আমরা নিজে, দৃষ্ট বা শ্রুত 
পদগুলি উচ্চারণ করি তাহা হইলে মক্তিক্ধের 
বাগিন্দ্রির় সংশ্লিষ্ট প্রদেশের উত্তেজনার সহিত 
দর্শন ও শ্রবণ সঞ্জাত উত্তেজন] গুলির সহযোগিতা 
স্থাপিত হওয়ায় এ সকল পদে আমাদের মন অধিক- 
তর নিবিষ্ট হয়। শিক্ষকের উপদেশবাক্য শুনিবার 
সময় বালকগণ বদি কেবল নিশ্চল ভাবে না 
শুনিয়া মধ্যে মধ্যে তীহার কথিত বাক্যগুলি 
উচ্চারণ করিতে থাকে তাহ! হইলে অধিকতর 
ফল লাভ হইতে পারে। 

পূর্বতন শিক্ষকেরা স্বিচ্ছিক মনোনিবেশের 
উত্কর্ষসাধন করিবার জন্য অধিকতর সচেষ্ট 
হইতেন। পাঠ্য বিষয় হৃদয়গ্রাহী করিতে তাহা 
দিগের তাদুশ যত্রু ছিলনা । ইদানীন্তন শিক্ষা- 
প্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষণীয় বিষয় হৃদয়- 


৫১ লা | 
রাহী টি চছবহির্ভ ত টি বাতি উদ্রেক 


করা হয়। 
অনেকে বলেন যে, ইদানীস্তন শিক্ষাপ্রণালীতে 
শিক্ষালাভ অনায়াস সাধ্য হওয়ায় বালকদিগের 
মাত্মচেষ্টার নিরোধ হয়। এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত 
নহে। অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়াই আধুনিক 
শিক্ষাবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য ; কেননা যে 
বিষয়ে অনুরাগ জন্মে সে বিষরে স্বতঃই চেষ্টা 
উপস্থিত হয় । যে কোন শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন 
করা যাউক না কেন, শিক্ষণীয় বিষয় সকল 
সময়ে সকলের পক্ষে মনৌরম হওয়া অস্বাভাবিক। 
এমসবস্থায় যে সকল বিষয়ে স্বাভাবিক আনুরক্তি 
নাই সে সকল বিষয় বালকদিগের প্রবৃত্তির সহিত 
সম্মিলিত করিয়! হৃদয় গ্রাহী করা শিক্ষকের কর্বব্য। 
যেমন গণিত শান্মের সংজ্ঞা ও ব্যাকরণের সুত্র 
পদাদির নীরস শব্দ সমূহ কণস্থকরণ চিত্তাকৰক 
করিতে হইলে, বিষয়ীস্তর হইতে আকর্ষণী-শক্তিসংগ্রহ 
কাঁরতে হয়। উচ্চপদাভিলাষ, দণুপরিহারেচ্ছা, 
অন্তরায় অতিক্রমের বাসনা প্রভৃতি স্বাভাবিক স্বার্থ- 
পর প্রবৃত্িগুলি আনুরক্তির প্রেরণান্বরূপ। এই 


৯১৫ 


আত্মচেষ্টা শু 

মনোহারিতা 
(6107 8 
11)061651) 


মনংসংযোগের 
ক্রমবিকাশ । 


মনোবিজ্ঞান । 


ব্যাপারে আত্মচেষ্টীর প্রকৃষ্ট অনুশীলন হয়। 


শিক্ষণীয় বিষয়টা হৃদয়গ্রাহী করিয়া সুযোগ্য শিক্ষক 
বালকদিগের আত্মচেষ্টার দ্বার উদঘাটন করিয়া 
থাকেন। 


প্রথমাবস্থা-_অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগ । শৈশবা- 
বস্থার় মনঃসংযোগ অনৈচ্ছিকরূপে হইয়া থাকে । 
শিশু বাহ্যোদ্দীপকের ক্রীড়নক স্বরপ। তখন 
বি 


তাহার স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগ করিবার শক্তি 
থাকে না। 


দ্বিতীয়াবস্থা__অনৈচ্ছিক্ৎমনঃসংযোগের স্বৈচ্ছিক 
মনঃসংযোগে পরিণতি । কোন কোন মনো- 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের মতে অনৈচ্ছিক মনঃ- 

ংযোগের অবিরত অন্ুবর্তন হইতে স্বিচ্ছিক মনঃ- 
সংযোগের সূত্রপাত হয়। অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের 
বাহ্যোদ্দীপক কিছুক্ষণ শিশু-সম্মুখে স্থায়ী হইলে, 
ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া উপস্থিত হয়। অভ্যাস 
ও অনুশীলন দ্বার! ইহা দৃটীভূত হয়। 


তৃতীয়াবস্থা_শ্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগ । ক্রমশঃ 
স্বিচ্ছিক মনোনিবেশের চিত লক্ষিত হয়। জননীর 


চতুর্থ অধ্যায় 


চি বাক্য শ্রবণ হর শিশু হাটি রানি 
তখন সে ইচ্ছাশক্তি ছারাই প্রণোদিত হইয়! সচেষ্ট 
হয়। এই চেষ্টাই স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগের বিশেষ 
লক্ষণ। 


১। প্রথমতঃ, বাহ্োদ্দীপক শৃক্তিসম্পন্ন হওয়া 
আবশ্যক, পরে স্বল্পশক্তিসম্পন্ন হইলেও আমাদিগের 
মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়। উজ্জ্বল আলোর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, ক্রমশঃ মাতার মুখের প্রতি 
কিন্বা নিজের হাতের প্রতি শিশু মনোনিবেশ 
করিতে শিখে। যে সকল বস্তু প্রথমতঃ চিন্তাকবক 
ছিল না তাহারা ক্রমশঃ চিন্তাকৰক হইয়া উঠে । 


২। অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের বিকাশের সঙ্গে 
ইচ্ছাশক্তিরও বিকাশ হইতে থাকে । শিশু কোন 
স্ন্দর বস্তুর প্রতি অনেকক্ষণ ধরিয়া দৃষ্টিপাত করিতে 
করিতে মনে করে, এ বস্তু দ্বারা তাহার আরও 
আনন্দ হইবে। ক্রমশঃ শিশু দৃষ্টিমগুলের অন্তর্গত 
স্থলের মধ্যে কি কি বস্তু আছে তাহা খুঁজিতে 
থাকে। এই প্রকারে মনঃসংযোগ্‌ আয়ত্ত হইয়া 


পড়ে । 


১১ 


/ সত সা শাসিত ৯/৬ 


মন£সংযোগের 
প্রণালী । 


বিদ্যালয়ে 

কি উপায়ে 
মনঃসংযোগের 
উৎকর্ষ সাধন 
হইতে পারে | 


সা ১7 ৯৯ ১৮৬ ৮ ॥.. ৯. ক 


শিশুরা যখন প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে 
তখন তাহাদিগের মনঃসংযোগ শক্তি বিক্ষিপ্ত ও 
অস্থায়ী থাকে। এ অবস্থায় শিক্ষকের তাহাদিগকে 
কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ স্থিরচিন্ত রাখিতে চেষ্টা কর! 
উচিত নহে । শীস্তি কিন্বা ভর প্রদর্শন নিরর্৫থক | 
শিক্ষক এক্পস্থলে বালকদিগের অনৈচ্ছিক মনঃ- 
সংযোগের উদ্দীপনার চেষ্টা করিবেন। প্রথমতঃ 
বালকদিগকে গুণের উপর মনঃসংযোগ করিতে ন] 
বলিয়া বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করিতে আদেশ 
করিবেন ; ইহ] দ্বারা তাহাদিগের পব্যবেক্ষণ শক্তির 
উদ্রেক হয়। গুণের উপর মনোনিবেশ করা 
অপেক্ষা স্থল বস্তুর উপর মনঃসংযোগ অধিকতর 
সহজসাধ্য | 

বালকদিগকে এক বিষয়ে একাধিক্রমে নিবিষ্ট 
রাখা অনুচিত। শিক্ষণীয় বিষয়ের রূপান্তর বা 
পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন মনঃসংযোগের অনুশীলনে 
বিশেষ সহায় । কিন্তু শিক্ষক সতর্কতা সহকারে 
এ বিষয়ে অগ্রসর হইবেন ; যেন তিনি বস্তপাঠ 
দিবার সময় যুগ্গপৎ নানাবিধ পদার্থ বালকদিগের 
সমক্ষে উপস্থিত করিয়! তাহাদিগের চিত্তবিক্ষে পের 


চতুর্থ অধ্যায়। ১১৯ 


হত ক শক ক সপ পা শর্ট সপ সির পিবরণ ও লা রা সি পা 


কারণ না হন। যখন যে পদার্থ আবশ্যক তখনই 
তাহা প্রদর্শন করা উচিত। উপস্থাপিত পদার্থের 
গুণাগুণ বিচারের পূর্বেব তাহা অপসারিত করা ন! 
হয়। পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তনের দ্বারাও বালক- 
দিগের মনঃসংযোগ অব্যাহত রাখা যাইতে পারে। 
নিন্নলিখিত উপায়দ্বারা শিক্ষক বালকদিগের 
মনঃসংযোগের উদ্রেক করিতে পারেন। 
শিক্ষকের অনুমোদনের আশা, লজ্জাশীল বালক- মন:সংঘোগের 
দিগের পক্ষে মনঃসংযোগের বিশেষ সহার়। রা 
উচ্চাভিলাবী বালকদিগের প্রতিযো গতাবৃত্তি 
উদ্দীপিত করিলে তাহাদিগের মনঃসংযোগ 
পরিবন্ধিত হয়। শাস্তির ভয়ে অমনোযোগিতা 
দুরীভূত হয়। অন্যবিধ দণ্ডে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে 
অগত্যা শারীরিক দগুবিধান করা যাইতে পারে। 
শিশুদিগকে অমনোযোগিতার জন্য কখনও শারীরিক 
দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। পাঠ্য বিষয় চিন্তাকর্ষক 
করিতে পারিলেই তাহাদিগের অমনোযোগিতা 
নিরাকৃত হইতে পারে । অভ্যাস দ্বারা মন ক্রমশঃ 
যত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি ও ন্বৈচ্ছিক 
মনোনিবেশ বদ্ধিত হয়। স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশের 


উলোডিজাদা। | 


পুনঃ পা অনুষ্ঠান দ্বার বালকেরা রিট দক্ষতা] 
লাভ করে; এই প্রকারে ক্রমশঃ তাহাদের 
মনোনিবেশ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। 

ফিছ সাহেব বালকদিগের মনঃসংযোগ রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায়গুলি নির্দেশ 
করিয়াছেন । 

উপবেশনের পরিবর্তন দ্বারা বালকদ্িগের হুসমান 
মনঃসংযোগ পুনরায় বদ্ধিত করিতে পারা যায়। 
স্থান পরিবর্তনের দ্বারাও উহা! সাধিত হয়। বালক- 
দিগের নিকট হুইতে পৃথক. পৃথক. উত্তর এবং কখন 
কখন সমবেত উত্তর গ্রহণ দ্বারা তাহাদিগের 
মনোনিবেশ জাগরূক থাকে | শিক্ষক কখন কখন 
বালকদিগের নিকট আংশিক প্রম্ন করিয়া উহার 
উহ্য অংশগুলি তাহাদিগের দ্বারা পুর্ণ করাইয়া 
লইবেন । যে সকল বালক সাধারণতঃ অমনোযোগী, 
শিক্ষক তাহাদিগকে অতকিতভাবে প্রশ্ন করিয়। 
তাহাদিগের মানসিক ক্রিয়ার উত্তেজনা! করিয়া 
দিবেন। বালকদিগকে ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত 
প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যস্ত করিবেন । সংক্ষেপে, 
পুনরালোচনা, উদাহরণ ও চিত্র প্রদর্শন এবং শিক্ষা 


চতুর্থ অধ্যায়। ১২১ 
প্রণালীর ও রুটানের পরিবর্তন প্রভৃতি উপায় দ্বারা 
বালকদিগের আগ্রহ সজীব রাখিবেন । কিন্তু 
শিক্ষকের নিজের স্ফৃত্তি ও দক্ষতা ব্যতীত কোন 
উপায়ই বিশেষ ফলদায়ক হয় না। কারণ 
বালকের শিক্ষকেরই অনুকরণ করে এতৎ সম্বন্ধে 
মনোবিজ্ঞান বাঁ শিক্ষা বিজ্ঞান তাহাদিগকে বিশেষ 
সাহায্য করিতে পারেনা । শিক্ষাদানের নিপুণতা 
স্বাভাবিক শক্তির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর 
করে। 

মনোবিজ্ঞান মতে কৌন বিবয় কর্তৃক মনের মনোনিবেশের 
সর্বতোভাবে অধিকারকে মনোনিবেশ বলে। ৮০ 
শারীর-বিজ্ঞান মতে কোন বাহ্যোদ্দীপকে বিজ্ঞানসম্মত 
মনোনিবেশ কালে আমাদিগের মস্তিক্কান্তর্গত স্যর ব্বিতি। 
কোষগুলি ছুই প্রকার বেগ দ্বারা উত্তেজিত হয় । 
১ম-_উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপক-ঘটিত বেগ 
অন্তন্মুখীণ স্সায়ুর সাহাযো মস্তি্বান্তর্গত কোন 
বিশেষ স্ায়ুকোষের উপরি আঘাত করিয়া এক 
প্রকার স্নায়বিক বেগ উৎপন্ন করে । 
২য় আবার তজ্জাতীয় পুর্ববস্থৃতি ও কল্পনা 
জাগরিত হওয়ায়, মন্তিষ্ষে ততসংশ্লিষ্ট এক প্রকার 


১২২ 


মনোবোগ ও 
অমনোযোগ | 


মনোবিজ্ঞান! 


ল্বারবিক ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপিত হয়। এ 


উদ্দীপনার বেগ উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপকের বেগের 
সহায়তা করে। ইহার ফলে উপস্থিত বাহ্ো- 
দ্দীপক-জাত উত্তেজনার আতিশযা বশতঃ সম্পূর্ণ 
মস্তি তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ 
এ বাহ্যোদ্দীপক আমাদের চেতনার কেন্দ্রীভূত 
হয়। ইহাকেই বিষয় বিশেষে মনঃসংযোগ 
বলে। 

উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপক জনিত বেগে নূতন 
'আছে। পূর্ব স্মৃতি ও কল্পন। প্রযুক্ত বেগে পূর্ববলব্ধ 
বানের পুনরাবৃত্তি হয় । ূ 

মনোবোগের সহিত অমনোৌযোগের ভাব জড়িত 
আছে। কোনও এক বিষয়ে মনঃসংবোগ করিতে 
হইলে, আমাদিগকে অন্য বিষয় হইতে মন সরাইয়া 
আনিতে হয়। যদিও সাধারণতঃ মনঃসংযোগ 
ক্রিয়ায় ইচ্ছাশক্তিকে চেষ্টা করিয়া কার্যকরী 
করিতে হয়, তথাপি আমাদের দৈনিক জীবনের 
সকল সময়েই মন কোনও না কোনও বিষয়ে নিবিষ্ট 
আছে। সচেষ্ট ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া সকল সময়ে লক্ষিত 
হয় না। অমনোযোগিতা বলিলে মনোযোগের 
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অভাব বুঝায় না-_অন্যমনস্কতা বুঝায়, কারণ মন 


কোনও না কোনও বিষয়ে সকল সময়েই লিপ্ত 
থাকে। 

প্রকৃত অমনোযোগিতা বলিলে মানসিক শক্তির 
অবসন্নতা বুঝায় । অমনোযোগের অবস্থায় মন 
সজীবতা হারাইয়। “জড়ভাব” গ্রহণ করে। 

কোন একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার 
সময় আমরা যে অন্য ব্ষয়ে মনঃসংযোগ 
করিতে পারি না তাহার শারীর বিভ্ঞান সম্মত 
কারণ এই যে, একটি বস্তুতে মনঃসংযোগ করিতে 
করিতে অন্য বস্তুতে মনোনিবেশ করিলে দ্বিতীয় বস্তু 
সংশ্লিষ্ট স্সাযুপ্রণালী পূর্বববন্তী বন্ত-সংশ্লিষটন্নায়ু 
প্রণালীর শক্তি অপহরণ করে। স্থতরাং পুর্বববন্তী 
স্নায়ুপ্রণালী শক্তিহীন হওয়ার নিরুদ্ধ হইয়া যার ও 
নিক্সিয় হইয়া পড়ে । 

সপ্রতীক্ষ মনোযোগে ইচ্ছাশক্তির 
বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। আগামী ঘটনাসন্বন্ধে 
সপ্রতীক্ষ মনোনিবেশ কার্যকারী হয়। এই 
অবস্থায় আমাদিগের স্নায়বিক প্রস্তুতীকরণ পর্বব- 
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হইতেই হইয়া থাকে, অর্থাত বাহ্য উদ্দীপনার 
শায়বিক প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের 
মধ্যে সাধিত হয়। এই সপ্রতীক্ষ মনোযোগ 
শিক্ষাপ্রণালীতে বিশেষ কাধ্যকারী । ড্রিলমাষ্টার 
যদি প্রথমে বালকদিগকে বলিয়। দেন যে “মার্চ” 
' এই আদেশ শুনিবামাত্র তাহার চলিতে আর্ত 
করিবে, তাহা হইলে বালকদ্িগের মস্মিক জাগ্রত 
থাকে । আদেশ পালন করার জন্য যে প্রকার 
শারীরিক প্রস্তৃতীকরণ আবশ্যক তাহা প্রথম 
হইতেই হইয়! থাকে এবং পরে যখন আদেশ 
কর। যায় তখন তাহারা অধিকতর তগ্পরতার 
সহিত কার্য করে । শিক্ষক যে পাঠ দিতেছেন 
তাহার উদ্দেশ্য (110) যদি বালকের বুঝিতে 
নাপারে তাহা হইলে বালকদিগের মানসিক 
শক্তির অনেকটা অপচয় হয়। কারণ কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়ে তাহাদিগের মনোনিবেশ আবশ্যক 
তাহা তাহার] বুঝিতে পারে না; এবং তাহাদিগের 
মন বিক্ষিপ্ত ভাবে কার্য করে। 
ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের 
মনঃসংযোগ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় । 


চতুর্থ অধ্যায় 


কখন কখন কোন কোন লোক একই সময়ে 
অনেকগুলি বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করিতে 
পারে । থিয়েটার ও ঘোড়দৌড় দর্শক বৃন্দের মধ্যে 
অনেককে এই প্রকার মনঃসংযোগ করিতে দেখা 
যায়। কোন কঠিন প্রশ্ন সমাধান করিবার সময় 
আমাদের মনঃসংযোগ প্রায় সঙ্কীণণ হয় । 


কোন কোন লোকের মনঃসংযোগ শীঘ্রই 
ভাঙ্গিয়া যায়। কেহ কেহ আবার নান। প্রকার 
গোলযোগ স্বত্বেও একটী বিষয়ে, মনোনিবেশ 
করিতে পারে। 


কাহারও কাহারও মন এক বিষয় হইতে 
বিষয়ান্তরে ক্রমাগত ঘুরিয়] বেড়ায় । 

কোন কোন লোক শীঘ্রই যে কোন বিষয়ে 
মনঃসংযোগ করিতে পারে। 

শিশুদিগের মনঃসংযোগ বহিন্মু্ সংকীর্ণ, 
অব্যবস্থ, ক্ষণ-ভঙ্গুর এবং শীঘ্রই অভিনিবেশক্ষম | 

মিঃ ওয়েষ্ট সাহেব বলেন যে.__মস্তিকষ 
কার্য সাধনের যন্ত্র স্বরূপ । মন:সংযোগ ক্রিয়ায় 
আমরা নাপ! প্রকার কার্যের মধো কোন- এক 


ক্ষণতঙ্গ,র | 


অব্যবস্থিত । 


অবস্থোপয়োগ 


১২৬ 
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মনোবিজ্ঞান । 
কার্য নির্বাচন করি । কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ 
করিতে পারিলেই উহা কিয় পরিমাণে সম্পন্ন 
হইয়া যায় । মনোযোগ ক্রিধার ছুইটি নিয়ম 
লক্ষিত হয়, ১ম কর্ত বিষয়ক ২য় উপস্থাপিত বিষয়- 
সন্বন্ধীয়। মনে, মনঃসংযোগ করিবার অনুকুল 
অবস্থা বর্তমান না থাকিলে মনোনিবেশ সম্ভব 
নহে । আবার উপস্থাপিত বিষয়ে কতকগুলি 
চি্তাকষক গুণ থাকিলে তাহাতে মন শীত্র আকুষ্ট 
হয় । 

তিনটা আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর মনঃ- 
€যোগের প্রবণতা নির্ভর করে । 

১ম, মানব জাতির সাধারণ গরবৃত্তি, যেমন 
অন্ধকারমর় স্থানে কোন শব হইলে আমাদের 
মন স্বতঃই তাহাতে আকৃষ্ট হয় । 

২য়,বংশ পরম্পরা গত প্রবৃত্তি, চিত্রকরের 
সন্তান সন্ভতি চিত্র কার্য্যে কভাবতঃ আকুষ্ট হয় । 

৩য়, আমাদের ব্যক্তিগত আন্ুরক্তি | 

আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃন্তি বা 
আন্ুরক্তি আছে । এই প্রবৃত্তি বা আনুরক্তি 
বশতঃ আমরা বিষয় বিশেষে মনঃসংযোগ করি । 


চতুর্থ অধ্যায় । 


জিগীষা, বুভুক্ষা, চিকীর্ধা, রিরংসা স্বাভাবিক 
আমুরক্তির উদাহরণ । এই সকল আনুরক্তিতে 
কাধ্য প্রবর্তনা আনিয়া দেয় । হাতএব প্রতীয়মান 
হইতেছে যে শিশুরা বস্তুতে মনোনিবেশ করেন।। 
বস্তু সাহায্যে কি কার্য করিতে পারা যায় ভাহারই 
প্রতি লক্ষ্য করে। বাহ্যজগৎ শিশুসমক্ষে কেবল 
কতকগুলি নিরর্থক পদার্থ উপস্থাপিত করে না। ইহা 
শিগুদিগকে কার্য্যে প্রবর্তিত করে । অতএব ষদ্দারা 
চিকীর্ষ। বা কম্মশীলতা বৃত্তি উদ্রিজ্ঞ হয় শিশু তাহা- 
তেই মনোনিবেশ করে । শিশুদিগকে “কম্মশীল” 
করাই শিক্ষা প্রণালীর সার মন্। 


আমাদিগের যাবতীয় মানসিক ব্যাধি মনঃসংযোগ 
শক্তির বিকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। মনঃসংযোগ 
চারি প্রকারে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে। 


১ম। স্বিচ্ছিক মনঃসংযোগের অভাব | এই 
জাতীয় রোগী ইতর প্রাণীদের ন্যায় প্রত্যেক বাহ্ছো- 
দ্দীপনার বশীভূত হয়। শিশুদিগের ও দুর্ববলচিত্ত 
মনুষ্যদিগের এই রোগ দেখা যায়! হস্তশিল্লের দ্বারা 
এই রো'গর প্রতীকার করা যায় । 


১২৭ 


কিরাত তস্জিরিদ উরি তিছি পরিনত ঈিপ্রী সি সি ছি দিলি 


ব্যাধিগ্রন্ত 
মনসংযোগ। 
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২য়। বিমর্ষ ভাবাপন্ন ও মোহ রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তিদের অমনোযোগিতা অন্যবিধ। তাহারা 
মনকে বাহা জগণ্ড হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া 
অন্তন্ভুখ করে। বাহাজগতের উত্তেজনা রোগীকে 
স্পর্শ করিতে পারেনা । চিন্তা ও বাহা জগতের 
মধো ব্যবধান এত অধিক হইয়া! পড়ে যে 
সত্যাসতোর নিদ্ধারণ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। 

৩য়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রদ্িগের 
মধ্যে এক প্রকার মানিক বিকার প্রায় লক্ষিত হয়। 
তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞান কিছুই থাকেনা। 
সংসারের উদ্দীপনা তাহাদিগকে বিচলিত করেনা, 
কার্ধ্য তশপরতা তাহার! সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া 
ফেলেন । 

৪র্থ। বাতুলতা ; বায়ুগ্রস্ত লোকদিগের বিষয়- 
বিশেষ হইতে মন-প্রত্যাহরণ করিবার শক্তি অত্যন্ত 
হূর্ববল, তজ্জন্য তাহাদের মানসিক প্রবণতা তদভিমুখী 
হইয়! থাকে | যেমন কেহ কেহ“ধর্্ন” লইয়াই পাগল ; 
কেহ বা অদম্য চৌর্্য প্ররৃত্তির বশবর্তী; কেহ বা 
কাব্য লইয়াই উন্মত্ত। ধর্ম, কাব্য, চিত্রবিদ্যা 
সকলই উচ্চন্থীনীয় বিষয় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতের 


পঞ্চম ভে | 


৯/৯৫ পাত উল দিতো উ্ ছ ৫ সিসির সি সি সত সিতৈ্পিরি রাশি সিরাদির্ণ পিতা ৬ সিপাসিপািপা % ৮ সা সি সির সাজি রা ২৮৮ ৮৯১ পালা 


বস্ততঃ সারে বিদ্যমান নাই, আমাদের মনেই আছে; 
আমাদের মন এ সকল গুণের আকর স্বরূপ । 
দীপ্যমান বাঁ শব্দায়মান কোন পদার্থ আমাদের 
সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে শব্দ ও আলোক এ 
পদার্থ হইতে নিঃস্ত হইয়। আমাদের চক্ষু বা কর্ণ 
প্রবেশ করে না । এ দীপ্তিমান্‌ বা শব্দায়মান পদার্থ 
সম্তাত কম্পন, দর্শনেক্দ্রির বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
মস্তিক্ষে নীত হইয়া স্নায়ু বিশেষ উত্তেজিত করিলে 
আলোক বা শব্দের জ্ঞান হয় । অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানু 
ভূতিরও এই নিদান। বহির্জগতীস্থ উদ্দীপকের 
নান। প্রকার কম্পনদ্বারা আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় 
উত্তেজিত হইলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি নান 
প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপলব্ধি হয়। মস্তিষ্কের 
স্রায়ুচিত্র (৬নং চিত্র) দেখ । 

ইন্দ্িয়ানুভূতি দ্বারা আমাদের পদার্থ জ্ঞান হয় 
না কেবল এ পদার্থের গুণ গুলি বুঝিতে পারা 
যায় ॥ ক্রমশঃ খন কোন পদীর্থের নানা প্রকার 
গুণ বা ধন্ম উপলব্ধি করিয়া গুণসমগ্টি এ পদার্থে 
আরোপ করিতে সমর্থ হই তখন আমাদের এ 
পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় । 


৯৩১ 


৫৯৮৫ সাত ৮ সিরাসটিতা ভব সির দিতি লি উড 


ইল্জিয়ানুভু তি 
দ্বারা পদার্থের 
। জ্ঞান হয় না, 
গুণের উপলব্ধি 
হয়। 


প্র এ 
১৩২, মনোবিজ্ঞান । 
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মন্তি্ষের স্ায়ুচিত্র । 





৬নং চিত্র। 
[. ভ্রাণ-সহায়ক স্ায়ূ 1৮. সাধারণ ও (বিশেষ 
[]. দর্শন-সহায়ক সায় চেতন্যোতপাদক 
৬111. শ্রবণ-সহায়ক স্রারু স্্রাযু 
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ইন্জিরানুড়ৃতি 5 অবলম্বন ঠাতি ইন্রিযান্তৃতি 
প্রাথমিক মানসিক ক্রিয়া সমুণ্পন্ন হয়। বাহ্য কাহাকে বলে ৫ 
উদ্দীপকের দ্বারা জ্ঞান বিধারিণী স্নায়ুর উত্তেজনা 
প্রযুক্ত কোন প্রাথমিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার 
নাম ইন্দ্রিয়ানুভূতি। কহ কেহ বলেন ইন্দ্রিরানু- 
ভূতি অবিমিশ্র নহে। তবে মনঃসংযোগের 
সাহায্যে আমরা কোন বিশেষ অনুভূতি চেতনার 
কেন্দ্র স্থানে আনয়ন করিতে অর্থাৎ অন্যান্য ইন্ড্রিয়ানু- 
ডূতি হইতে পৃথক্‌ কারিতে পারি । 

কোন কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেমন সঙ্গীতের 
তান লয় প্রথমতঃ অবিমিশ্র মনে হইলেও অভিজ্ঞ 
ও পারদশী ব্যক্তিরা তাহা বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হন। 
কোন কোন হীন্দ্রিরানুভূতি আমরা অনায়াসেই 
বিশ্লেষণ করিতে পারি, যথা লেমোনেডের অনুভূতি । 
কোন ইন্দ্রিয়ানুভৃতি সরল কি মিশ্র জানিতে 
তইলে কেবল মনোবৈচ্গ্তানিক অনুসন্ধান 
দ্বারা কৃতকাধা হওয়া যায় নাঁ। তাহার বাহ্যো- 
[দ্বীপকের প্রকৃতি ও যে যে ন্নায়ুকেন্ত্র তদ্বারা 
উত্তেজিত হইয়াছে তাহারও অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। উদ্দীপকের মুল তত্ব জটিল হইলে স্নারবিক 


১৩৪ 


জি পাটি তাত ত৬ বি এ ২ হাউির্লাচ ) ৯ ৪৯ ৯৯ 


প্রতাক্ষজ্ঞান 


ইন্দ্রিয়ান্থভূতি 
ক্রিয়ার দ্বিবিধ 
বিবৃতি । 


ইন্দ্রিয়াভূতির 


প্রকার ভেদ 


মনোবিজ্ঞান। 

উত্তেজনাও জটিল হইবে । ইন্দ্িয়ানুভূতি এ সকল৷ 
উত্তেজনার বিমিশ্রণের ফল । এই বিমিশ্রণ মস্তিক্ষে 
সঙ্ঘটিত হয়। 

যখন ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাসংহতির 
সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট বাহ্য আধারে স্থাপিত হয় 
তখন আমাদিগের সেই বস্ত্র প্রত্যক্ষজ্ঞান ব1 
উপলন্ধিহয়। ইকন্জিয়ান্ুভতি নিশ্চেষ্ট ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
সক্রিয় । ইন্ড্রিয়ানুভূতিতে ভাবের ক্রিয়া! অধিকতর 
লক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্গানে বুদ্ধির কার্য্য প্রধান 
এবং ইহ! দ্বারাই বাহ্যজগতের উপলব্ধি হয় । 

শারীরবিজ্ঞীন মতে কোন বস্তুর ইন্দ্রিয়ের 
সন্নিহিত হইলে একপ্রকার কম্পন হয়, সেই কম্পন 
স্নামুমগডুলের বহিমুখে গৃহীত হইয়া সংষোজক 
স্নায়ুর সাহাযো মস্তিক্ষে নীত হয় এবং তথার এক 
প্রকার স্লায়বিক ক্রিয়া! উৎপাদন করে ; ইহাকে 
ইন্দ্রিযান্ুভৃতি বলে । মনোবিজ্ভান মতে মনের 
সহিত সংযোগ না হইলে উল্লিখিত কোন স্লায়বিক 
ক্রিয়। দ্বার1 ইন্ড্রিয়ানুভৃতি হইতে পারে ন]। 

ইন্ড্রিয়ানুভূতি দুই প্রকার, সাধারণ ও বিশেষ । 
বাহোক্ট্িয-জ্ঞানানপেক্ষ £ শারীর-যন্ত্র সন্বন্ধীয় যে 


ক অধায়। 


১৩১ 


সমর 
বে এসিসিএ তিতির তি তে তর এসি ই লিসা 


টি হাহাকে সাধারণ অনুভূতি বলে। যেমন 
ক্ষুধা তষ্চাদির অনুভূতি । শরীরের কোন্‌ স্থানে এই 
সকলের অনুভূতি হর তাহা নির্ণয় করা দুরূহ বলিয়া 
ইহাদিগকে সাধারণ অনুভূতি বলে । এই অনুভভাতির 
অন্য নাম যান্ত্রিক অনুভূতি । কারণ ইহা শারীর 
যন্ত্র-নিবদ্ধ। এই সকল অনুভূতির পরস্পরের 
প্রভেদ সহজ-বোধ্য নহে। তাহারা জ্ঞাত 
সম্বন্ধীয় কিন্ত্র জ্ঞেয় সম্বন্ধীয় নহে; অর্থাৎ ইহার 
বারা আমাদিগের জাগতিক বা শারীরিক 
কোন প্রকার জ্গান হয় না। তথাপি মনের উপর 
ইহাদিগের ক্রিয়া বিশেষ লক্ষিত হয়; ক্ষুধার্ত 
বালককে শিক্ষা দিবার চেষ্টা ফলবতী হয় না। 
বাহোক্দ্রিয-সাপেক্ষ যে অনুভূতি তাহাকে বিশেষ 
অনুভূতি কহে । যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদির 
অনুভূতি । বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ 
স্পর্শাদ্ির বিশেষ বিশেষ অনুভূতি হয় । 
বিশেষ ইন্দ্রিয় গুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 
প্রথম, আব্বাদন ও ঘ্রাণ; ২য়, দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শন | 
এতছুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত অনুভূতি যাল্ত্রিক ; 
তাহার বাহজগতের জ্ঞানোপাঞ্জনে বিশেষ সহায়তা 


সাধারণ । 


বিশেষ । 


বিশেষ ইন্জ্রিয় 
গুলির শ্রেণী 
বিভাগ । 
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ভাব বুত্তির 
সহিত 
ইন্জিয়ান্থ 
ভূতির সন্বন্ধ | 


অন্থগার্মী 

আায়বিক 

উত্তেজনা । 
601 170256) 


মনোবিজ্ঞান । 


করে না এবং বিদ্যালয় তাহাদিগের 


অনুশীলনের বিশেষ উপযুক্তস্থান নহে । শেষোক্ত 
অনুভূতি বাহাজগতের জ্ঞান লাভ বিষয়ে বিশেষ 
সাহাযাকারী এবং শিক্ষক তাহাদিগের অনুশীলনে 
সম্যক সমর্থ হন। 


ইক্ড্রিয়ানুভৃতিই মনের অনুভবাবস্থার বা ভাববৃত্তির 
উৎপাদক । বাহ্যোদ্দীপন] দ্বারা কোন জ্ঞানেক্তিয় 
উত্তেজিত হইলে স্থখকর বা দুঃখজনক অথবা 
উত্তেজক বা মধুর অনুভূতি মনে উদিত হয়। 
বাহ্যেদ্দীপকের এই স্থখকর বা দুঃখজনক উত্তেজনাই 
ভাববৃ(ত্তর নিদান। 


বাহ্যোদ্দীপক দ্বারা কোন জ্ঞানেক্দিয় উত্তেজিত 
হইবার পর উদ্দীপকের অন্বপস্থিতিতেও স্রায়বিক 
ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিবুন্ড না হইয়া কিয়ওক্ষণ বিস্তৃত 
হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন উজ্জ্বল আলোকে দৃষ্টি 
আবদ্ধ রাখিয়া! চক্ষু মুদ্রিত করিলে দর্শনেক্দ্িয়ের 
স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ এই ব্যাপার বিশেষরূপে 
লক্ষিত ভয়। ইহাকে দীর্ঘীভূত স্নায়বিক উত্তেজনা 
বলে। মানসিক প্রতিচ্ছায়া হইতে ইহা বিভিন্ন 


পঞ্চম অধ্যায়। 


এবং লিরিক ডে নিন বিশেষ নী 
নাই । 

কোঁন একটা পরিচিত বস্তু পধ্যবেক্ষণ করিবার পর 
অনেকে সেই বস্তুর প্রতিচ্ছায়! চিন্তপটে পুনরানয়ন 
করিতে পারে । প্রণম প্রথম, প্রতিচ্ছায়া গুলি 
খুব স্পষ্ট ইয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাক্ষা 
প্রতিচ্ছায়। অপেক্দা পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া গুলি 
অধিকতর অস্পষ্ট । কিন্তু অন্তর্দৃট্রির সাহায্যে 
পরোক্ষ প্রতিচ্ছার়াতেও আমরা প্রত্যক্ষ বস্তুর 
বিভিন্ন অনুভূতি উপলব্ধি করিতে পারি । মানসিক 
গ্রতিচ্ছার। সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়! 
হইয়াছে । 

সতিবিভ্রম রোগের লক্ষণ । মস্তিক্ষের জ্ঞান- 
গতি-বিধায়ক ন্সীযুঞ্চলি অতিরিক্ত উদ্ভেজিত 
হইলে এই রোগ ঘটে। দর্শন বিবয়ক 
মতি বিভ্রম ঘটিলে মস্তিক্ধের দর্শনোৎপাদ্ক 
প্রদেশের যে স্সাযুণ্ডলি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে 
তাহারা এত সহজে অভিভূত হয় যে এ প্রদেশে 
কোনও প্রকার উত্তেজনা উপস্থিত হইলে এ 
উত্তেজনা স্ব স্ব পথ ছাড়িয়া এ সকল পূর্বব প্রবণ স্নায়ুর 
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প্রক্ষিচ্ছায়া 
775517)07% 


1072.05 


মতিবিভ্রম 
(17011001- 
1901077) 


৯৩৮ 


রানির 


চি শ্পি প্রবাহিত হয় এবং  পূর্ববজাত ইরা 


পুনরুৎপাদন করে। বাহ্োদ্দীপনার অনুপস্থিতি 
সত্বেও প্রত্যক্ষবিষয়ের মানসিক প্রতিচ্ছায়৷ সদৃশ, 
মন্তিক্ষে কোন গ্রতিচ্ছায়া উদ্দিত হইলে মতিবিভ্রম 
ঘটে। 





ষষ্ঠ অধ্যায়। 


এপ 
%590-৯: 


প্রত্যক্ষ জ্ঞান | (1০70০670192) 

জগতের নানা বস্ত সর্বদাই আমাদের কোন বনঃ সংষে 
না কোন জ্ঞানেন্দিয়ের উপর শক্তি প্রয়োগ প্রত্যক্ষ ₹ 
করিতেছে । যখন সেই সকল বস্ত্র মধ্যে কোন 
একটার উপর আমাদের মনঃসংযোগ হয় তখন 
সেই বস্তুটি চেতনার কেন্দ্র স্থানে উপস্থিত হয় এবং 
তৎসন্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইরা থাকে । 
অন্যান্য বস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ইন্ড্রিরগত কার্য্য 
হয় বটে কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় 
না। তাহারা চেতনার উপান্ত স্থানে অপসারিত 
হয়। তাহারাও যে আমার চেতনার বহিভূতি নহে পাত 
তাহার প্রমাণ এই যে, কোন সময়ে কোন চেতনার 
একটী পদার্থের উপর মন নিবিষ্ট থাকিলেও 
অন্যান্ট বস্তুর উত্তেজনা বশতঃ আমার তাতকালিক 
ব্যবহার ষথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অবস্থান, নানা প্রকার 
দৈনিক কাধ্য অপ্রত্যক্ষভাবে তাহাদ্দেরই প্রভাব 


চজ্ঞান 
র নানা 
শর 
ব₹ভূতির 
৭ ঘটে 


575 


বত সস ১ এসি ৭ 


বশত ; ষথারীতি সরান হইয়া থাকে । মনে 


কর, ছাদের অতুযুচ্চ স্থানে উঠিয়া আমি কোন গ্রহের 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছি । গ্রহটা চেতনার 
কেন্দ্র স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া শসাছে। কিন্ত্ু 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কার্যযও অতকিত ভাবে হইয়! 
যাইতেছে । গ্রহটী পর্যবেক্ষণ করিবার সময় 
আমি এমন ভাবে দাড়াইরা আছি যাহাতে এ 
উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া না যাই । শীত বোধ হইলে 
গায়ের কাপড় অচ্ভাতসারে টানিয়া লইতেছি, এবং 
বিরল্তিকর কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে আপনাকে 
অন্যমনস্ক ভাবে রক্ষী করিতেছি । কিন্তু এাহটি সামার 
স্বৈচ্ছিক কারাগুলি নিযজ্িত করিতেছে । উহা 
যেমন লক্ষ্যচ্যুত হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে আমি যথাবিধি 
টেলিক্ষোপটা ঘুরাইতেছি ; কিন্তু উচ্চ স্থান, শীতল 
বাতাস এবং কীটপতঙ্গাদিও অন্ঞ্গাতসারে চেতনার 
উপর কার্য করিয়া আমার তাৎ্কালিক ব্যবহার 
ব্যবস্থাপিত করিতেছে । 

প্রত্যক্ষভন্তান ব্যাপারে উপস্থিত বস্তুর অনুভূতি 
গুলি কেবল উদ্দীপিত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে 
তসদৃশ প্রর্বজাত মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলিও 
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মনে উদ্দিত হয়। সেই জন্য কোন জ্ঞানেজ্িয় 
উত্তেজিত হইলে তৎুসংশ্লিষ্ট নান বিষয় পরম্পরা- 
ক্রমে মনে জাগরিত হয়। ইহা মস্তিক্কান্তর্গত 
সংযৌজক প্রদেশের উচ্চতম আ্ায়ুবুস্তাংশের 
কার্য্য । সমসাময়িক নানাপ্রকার ইন্ড্রিয়ানুভূতির 
বিমিশ্রোণে বা সংশ্লেষণে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। সম- 
সাময়িক ইন্দিয়ানুভৃতিগুলি যত বেশী সমগুণ- 
সম্পন্ন হয় তাহাদের বিমিশ্বাণ ক্রিয়া তত সম্পূর্ণ 
ও দ্রুত হয় | 

পূর্বেব বলা হইয়াছে আমরা যে একই সময়ে একটা 
বস্তুর উপরই মন£ঃসংযোগ করিতে পারি ইহার শারীর- 
বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা এই যে মস্তিক্কান্তর্গত জ্ঞানৌৎ- 
পাদক প্রদেশের কোন এক উচ্চতম স্সায়ু প্রণালী 
কাধ্য-রত হইলে, মস্তিকান্তর্গত অন্যান্য স্নায়ুপ্রণালীর 
কাধা স্বতঃই নিরস্ত হইয়া যার । তজ্জনা 
আমরা একই সময়ে একটা বস্তুই প্রতাক্ষ করিতে 
পারি। হইতে পারে এ বস্তুটির অনেক অংশ 
আছে, যেমন হাস্তে ৫টা অঙ্গুলি। ৫টী অঙ্গুলির 
৫টী বিভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। কিন্ত 
হস্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় পাঁচটা অঙ্গুলির ৫€টা 


১৪ 


১৫ পিতািলীদি লী লিপ সি সিতস্াছিাছিও ও িপ ॥ 


8৭. 


পর পি 


₹ই সময়ে 
কই বস্তু 
চ্ক্ষ হওয়ার 
ণিথ একই 
মম একাধিক 
। উপর মনং- 
২যোগের 
ফমতার 
ণকারিতা! 


। দেশিক 
ক্ষজ্ঞান 





সলোবিজ্ঞাম। | 


হি প্রত্যক্ষ ভ্ঞান হন্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে 
নিমজ্জিত হয়। ৫টী অঙ্গুলির বিমিজ্িত প্রত্যক্ষ 
জান লহয়। হস্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে কারণ 
৫টী অন্ুলি লইয়াই হস্ত গঠিত হইয়াছে । 

আমর! একটা বস্তুর উপরই মনঃসংযোগ করিতে 
পারি ; ইহার উপকারিতা আছে। কোন বস্ত্র 
উপর মনঃসংযোগ করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ 
স্নায়বিক ও পেশীগত ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। 
একই সময়ে বিভিন্ন পদার্থের উপর মনোনিবেশ 
করিতে হইলে নানা প্রকার বিভিন্ন স্নায়বিক ও 
পেশীগত ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং তাহারা পরস্পর 
সহযোগী না হইয়] বিরুদ্ধাচরণ করে। ইহাতে 
কোন প্রকার ন্বিচ্ছিক বা বিশেষ উদ্দেশ্য- 
সাধক কার্য্য সঙ্ঘটন অসম্ভব হয়| 

আমরা পূর্বেব বলিয়াছি ষে একই সময়ে কেবল 
মাত্র একটি বস্তরই প্রত্যক্ষ ভ্ভান ভয়। প্রাদেশিক 
প্রত্যক্ষ ভঞ্তানে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া 
যায়। কোন দুইটা বস্তর মধ্যে প্রাদেশিক ব্যবধান 
থাকিলে তাহাদের সম্বন্ধে ছুইটা বিভিন্ন প্রত্যক্ষ 
তান হয় । ইহার কারণ এই যে উক্ত দুইটী বস্তু 
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নার কাজে কালারের পেশী ভারি ভিন্ন 
প্রকার সঞ্চালন বশতঃ দুইটী বিভিন্ন গতি বিষয়ক 
ইন্দ্রিয়ামুভূতির (চ1709,5501)500 ১6115901018 ) 
উৎপত্তি হয়। সেই জন্য প্রাদেশিক সমসামমিক 


ইন্ড্রিয়ামুভৃতি গুলির মধ্যে বিমিশ্রণ ঘটে না। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া 
গুলি সঙ্ঘটিত হয়। 


১ম-_-কোন একটা বস্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে 
সেই বস্তু-সঞ্জাত উদ্দীপন দ্বারা কেবল মস্তিষ্ষের 
কোন বিশেষ জ্ঞানোত্পাদক প্রদেশ উদ্দীপিত হয় 
না, কিন্ত তৎসন্বন্ধীয় মস্ত্িকান্তর্গত অন্যান্য স্সায়ূ 
প্রণালীতেও এ উত্তেজন৷ প্রবাহিত হইয়া পুর্ববজ্ঞাত, 
সদৃশ, মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলিকে উদ্দীপিত করে। 

২য়। কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় 
পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ পেশী প্রণালীতে 
উত্তেজন1 উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তজ্জাতীয় 
মস্তিষ্কের গতিবিষয়ক-ভাবোদ্দীপক- প্রদেশের 
(চ0175,5507500 ) উত্তেজনা হওয়ায় ছুইপ্রকার 
উত্তেজনা মিলিত হইয়া] পদার্থটিকে চেতনার কেন্দ্র 
স্থানে আবদ্ধ রাখে । 


১৪৩ 


সি সি পর সি ঠ৬/ ৩ উঠ তা স্ ৬৮ ৯৮ 


প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
বিশ্লেষণ | 


মনোবিজ্ঞান । 


৩য়। কোন একটা বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
হইলে তৎসঞ্জাত মস্ত্িকান্তর্গত উচ্চতম স্নায়বিক 
ক্রিয়াদ্ার] অন্যান্য মস্তিক্কান্তর্গত স্রায়বিক ক্রয়! 
নিরস্ত হয়। ্‌ 

পর্দেনেই বলা হইয়াছে যে বান্যোদ্দীপক-্জনিত 
কম্পন জ্ঞান-বিধায়িনী আয়ুব দ্বারা মস্তিক্ষে শীত 


হইয়া ইক্বিয়ানুভতি উত্পাদন করে, তৎপরে 


মন যখন পূর্ববজাত কম্পন গুলির প্রতিচ্ছায়ার 
সহিত উপস্থিত কম্পনের গ্রতিচ্ছায়া তুলনা করিয়া 
স্বজাতীয় শ্রেণীভৃক্ত করে এবং সেই জাতির ধন্ম- 
গুলি উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপকে স্বাপন করে তখন 
আমাদের এ বন্দর প্রতাক্ষ জ্ঞান হয় | প্রতাক্ষ জবান 
প্রক্রিয়ার দুইটা মানসিক অবস্থা প্রতীয়মান ভয়। 
প্রথম কোন বিশেষ উন্দ্িয়ানুভৃতি-জনিত সংস্কারের 
প্রভেদ করণ ও তণ্পরে তাহার স্বরূপ নিণয় করণ। 
দ্বিতীয়-_উপস্থিত সংস্কারের সহিত পুর্দবল্ধ তজ্জাতীয় 

স্কারের মানসিক প্রতিচ্ছায়ার একাকরণ এবং 
পুর্ববলক্ধা ও উপস্থিত সম্মিলিত সংস্কীরের কোন 
বাহ বস্তুর সহিত সন্বঙ্ধ নির্র করণ। অতএব 
প্রত্যক্ষ জ্ভান কি প্রকারে হয় ভাবির দেখিতে গেলে 
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দিলি লব মানসিক ক্রিয়া শুনি নিয় 
করিতে পারা যায়। 

প্রথম__ উপস্থিত ইন্ড্রিয়ানুভূতি। 

দ্বিতীয়--অতীত ইন্ডদ্রিয়ানুভৃতির মানসিক 
প্রতিচ্ছায়। বা স্ৃতি। 

তৃতীয়_-জাতিজ্ঞান । 

চতুর্থ_বিচার--এক্যকরণ ও প্রভেদকরণ। 

পঞ্চম-_বাহ্য জগতের সন্তার উপর বিশ্বাস । 

ইন্দিয়ানুভূতি, প্রাথমিক মানসিক ক্রিয়া । ইন্জিয়ানৃভুি 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান একাধিক মানসিক ক্রিয়াঁজাত। ডের 
ইক্ডিয়ানুভূতি উপস্থিত সংস্কার-জাত ; প্রত্যক্ষ জ্ঞীন প্রভেদ 
উপস্ফিত ও পুর্নবজাত সংস্কারের বিমিশ্রণে সমুত্পন্ন। 
ইন্দ্িয়ান্ুভূতি ক্ষণিক, অর্থাৎ পুনরারুস্তি-রহিত | 
গত্যক্ষ জ্ঞানে, পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর । ইন্ড্রিয়ানুভূতিতে 
মনের অবস্থা নিশ্চেষ্ট ; প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মন সচেষ্ট । 
ইন্দিয়ান্ুভূতি ভাব-প্রধান ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুদ্ধি- 
প্রধান। মিঃ ওয়েট সাহেব বলেন ইন্দিয়ানুভতি 
বলিলে উপস্থিত বস্তুর কেবল প্রতিচ্ছায়। বুঝায় না। 
সেই বস্তুর সাহায্যে আমরা কি করিতে পারি 
তাহারই সুচনা] বুঝায়। ইন্দ্রিয়ান্ুভূতির অভাবে 

৯০ 


১৪৬ 


৯০০০ ৬৫ সিসির সিল লী রি ৯ 2৮ 


জ্ঞানেন্দিয়গুলি 
সম্বন্ধে 
শিক্ষকের 

অভিজ্ঞত1 থাক। 
আবশ্টক 


_ মমোবিজ্ঞান। | 


কাধ্য অসম্ভব । দি মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও 
ইন্দ্িয়ানুভৃতির মধ্যে কেবল মাত্রার ন্যুনাধিক্যের 
প্রতেদ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিতর চেতনার কার্য্য 
লক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানে উদ্দীপনা ও কাধ্যের 
মধ্যে একটি অবস্থা আছে। সেটি চেতনাবস্থা! । 
অনেক সময়ে উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে কার্য হয়। 
যেমন গলা খুস খুস করিল ও সঙ্গে সঙ্গে কাসি 
হইল । খুস খুস করা ও কাসির মধ্যে চেতনার 
কার্য্য লক্ষিত হয় না। (2301072010 1650901796) 

জ্ঞানেক্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের কিছু জ্ঞান 
থাৰকা- আবশ্বক। বালকেরা চেষ্টী করিলে কি 
প্রকারে নানাবিধ ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইতে 
পারে তাহা শিক্ষকের জানা উচিত। কোন 
ব্যাধির স্ুত্রপাত হইলে, শিক্ষকের তাহা বুঝিতে 
পারা আবশ্যক যাহাতে এ ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং 
বদ্ধমূল হইবার পূর্বেই তিনি স্ুুচিকিতসকের 
সাহায্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারেন । 

কোন ব্যাধি কিম্বা অকস্মাৎ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে 
তাগ্কালিক প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করিতে 
শিক্ষকের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক | বিশেষ করিস? 


বষ্ট অধ্যায়! ১৪৭ 
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চর সি রি স্িনিপগ রা 
হওয়া উচিত । 


স্পর্শেক্দ্িয় | (1০9০1) 


শরীরের সকল অংশেই অল্লীধিক স্পর্শশক্তি শরীরের বিভিন্র 
'আছে কিন্তু শরীরের কোন কোন অংশে ইহা _ সংশের 
বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। জিহ্বার অগ্রভাগে তারতম্য 
স্পর্শশক্তি সর্বাপেক্ষা তেজস্বিনী। কম্পাসের 
দুইটা কাটার অগ্রভাগের মধ্যে ২৪ ইঞ্চি ব্যবধান 
থাকিলেও জিহবার অগ্রভাগে সিটি দুইটা 
বিভন্ন অনুভূতি হয়। অঙ্গুলির অগ্রভাগে ১২ 
ইঞ্চির কম ব্যবধান থারকলে,পৃথক্‌ অনুভূতি হয় না। 
উরুতে ২ ইঞ্চির কম ব্যবধানে দুইটা কাটার 
ছুইটা পৃথক অনুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাহ। 
স্পপর্শনের ক্রিয়া চাপ ব্শতঃহ হইয়া! থাকে । 

অন্যান্য ইন্জরিয়ানুভূতি, স্পৃশানুভূতির প্রকার- শর্শানভৃতির 
ভেদ মাত্র। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তর তত প্রাধান্ত 
দিন্দ্রিয়ের সহিত সংস্পর্শ না হইলে তাহার অনুভূতি 
হয় না। এতছ্যতীত, অন্যান্থ ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্পর্শা- 


১৪৮ 


স্পর্শান্ভৃতি র 
প্রকার ভেদ 


স্পর্শানভূত্বির 
কাঞ্যকারিতা 


৯৮৮স্াসি পাখি ৯ এ ০৯ তি পির* 


মনোবিজ্ঞান 


৮৮ পা ৮৫৯75 


টি দ্বারা সপ্রমাণ হয়। ভূত, প্রেত দেখিতে 
পাইলেও এবং তাহাদিগের কথা শুনিতে পাইলেও 
তাহারা স্পর্শেন্দ্রিয-গ্রাহ্য নয় বলিয়া তাহাদিগের 
অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয় । সাধারণতঃ 
পেশীগত অনুভূতি স্পর্শানুভূতির মধ্যে পরিগণিত 
হয, যদিও ইহা বিভিন্ন । 

স্পর্শানুভূতি ছুই প্রকার, নিক্ষিয় ও সক্রিয় 
শিক্কিয় স্পর্শানুভূতি ষগ' মৃদুস্পর্শ ; বন্ত্রাদি পরিধান 
স্থলে ইহার অনুভব হয়। গুরুত্বানুভবই, সক্রিয় 
স্পর্শানুভৃতির উদ্রাহরণ । পেশীগত অনুভূতি, 
সক্রিয়ানুভূতির নামান্তর । 

যেমন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি পদার্থভ্ঞানে 
সহায়তা করে ভন্রপ সক্রিয় স্পর্শান্ুভৃতি অর্থাৎ 
পেশীগত অনুভূতি পদার্থজ্ঞানের বিশেষ সহায়তা 
করিয়া থাকে | পদার্থের নানা প্রকার গুণ বা ধস্ম 
জানিলেই পদার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভান হয় ন1। 
তাহার ব্যবহার জানাও বিশেষ প্রয়োজন । টেনিস 
র্যাকেট লইয়া খেলা করিলে তৎসন্বন্ধে যেরূপ সম্পূর্ণ 
জ্ঞান হয়, দোকানঘরে সাজান টেনিস র্যাকেট 
দেখিয়া সেরূপ জ্ঞান হয় না। 


ষ্ঠ অধ্যায়। 


৯৪৯ | 
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দুরত্ব জ্ঞান প্রথমতঃ ধা পর্শানুভূতির 
সাহায্যে জন্মে । পরে অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা 
দর্শনেন্দ্িয় দ্বারা দূরত্ব অনুমান করিয়া লই। 
আয়তন ও আকৃতিজ্ঞানও এই প্রকারে হইয়। 
থাকে। অভ্যাস ও অনুশীলন বশতঃ দর্শনেন্দ্িয় 
ও স্পর্শেন্দিয়ের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত 
হয়। 

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কার্যের মধ্যে ক্রমশঃ বিমিশ্রণ 
ও সংহতি স্থাপিত হয় বলিয়া একবার ভিন্ন ভিন্ন 
জ্কানেক্দ্রি়ের সাহায্যে কোন পদার্থের প্রত্যক্ষত্ঞান 
হইলে ভবিষ্যতে সেই পদার্থের উপলব্ধির জন্য 
তৎসন্বন্ধীয় সমগ্র ইন্ড্িয়ানুভূতির পুনরায় সাক্ষাৎ- 
ভাবে উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। পরিচিত 
বস্তুর কোন একটা অনুভূতি হইলে তৎসন্বন্ধীয় 
অন্যান্য অনুভূতিগুলি স্বতঃই মনে উদিত হয়। 
উদাহরণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে আমার 
পরিচিত কুকুরটার ভাক শুনিলেই আমি বুঝিতে পারি 
যে আমার কুকুর ডাকিতেছে । তাহাকে দেখিবার 
আর প্রয়োজন হয় না । এ কুকুর সম্বন্ধে 
শ্রবণানুভৃতি ও দর্শনানুভূতি এত জড়িত হইয়। 


দুরত জান 


জ্ঞানেজ্সিয়গুলির 
মধ্যে সহ- 


া॥ 
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শ্রবণেন্দ্রিয়ের 


হনারিরিরি 1 


“কান যে তাহার টির নিল তাহার 


আকৃতি মনে পড়িয়া যায় । 

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারাই আমাদের 
চিন্তাজগৎ স্ষ্ট হয়। ইন্ড্রিয়ান্ুভূতির সাহায্যে 
আমরা পদার্থের যাবতীয় গুণের উপলব্ধি করিতে 
পারি এবং পরে তাহারই সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়ানুভৃতি ও প্রতাক্ষ 
জ্কান আমাদের চিন্তারাজ্যের ভিত্তি স্বরূপ । 


শ্রবণেক্দিয় | (7160106) 


কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় কহে। ইহা তিন ভাগে 
বিভক্ত । প্রথম বাহা কর্ণ, দ্বিতীয় মধ্য কর্ণ বা 
7510791707 কের্ণপটহ), তৃতীয় অত্ন্তর কণ বা 
[,810571000.  এই তিন ভাগের মধ্যে 


” শেষোক্তটাতে শ্রবণেক্দ্রিয়ের অত্যাবশাক উপকরণ 


সকল দেখিতে পাওয়া যায়। অপর দুইটা, শ্রবণের 
জন্য তৃতীয়ের কেবল সহকারী হয়। শ্রবণে- 
ক্রিয়ের বহির্ভাগে (কক্ষ) শব্দতরঙ্গ পরিগৃহীত হয়। 
মধ্যভাগে পটহ আছে, উহাতে শব্ষ তরঙ্গের আঘাত 
লাগে । ততপরে শব্দতরক্ আভ্যন্তরিক কর্ণস্থিত তরল 


ষ্ঠ অধ্যায়। ১৫১ 


৮৯ ৭ 7০ ৯... ক & ” , ত.:2 সিসি এটি ওরা ৩ তির প্র 5 লাস র ৯ ০৯ পির্পাসি ছিপ তি পাই পাটি পদ সির শিপরসিলা সিসি 


পদার্থের অধা জা দ্অভিটারী” ৰা রি 
স্নায়ুর সাহাষ্যে মস্তিক্ষে নীত হইলে আমর! শুনিতে 
পাই। ৭ম চিত্র দেখ। 


ই সহ টাও 


৫ 





“ষ চিত্র ! 


ক-_কক্কা বা কর্ণের হাড়ি। 
খপ--শ্রবণেন্িয়ের ক্ষুদ্র নলী বা দ্বার | 
প-_-পটহু। 

শ- শ্রাবণ সাধক স্াযু। 


৯ 
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শ্রবণ জ্ঞানের 
শ্রেণী বিভাগ । 


দর্শনেক্সিয়ের 


মনোবিজ্ঞান। 


্থম-_নিয়মিত ভাবে না পুনঃ কম্পনকে 
সঙ্গীত বলে। 

দ্বিতীয়--বিশৃঙ্ছল ভাবে পুনঃ পুনঃ কম্পনের 
নাম, কোলাহল । 

দর্শনেক্দ্রিয়। (১1200) 

আলোক সহকৃত চক্ষু দর্শনের কারণ, কেনন। 
ঘোরান্ধকারে চক্ষু খুলিয়া থাকিলেও দর্শন ক্রয় 
হয় না। আবার আলোকের মধ্যে চক্ষু বুজিয়া 
থাকিলেও কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না । 

চক্ষুর তিনটী আবরণ আছে । (১) স্কেরোটিক 
(বহিরাবরণ) ইহা শুভ্র, কঠিন ও অস্বচ্ছ ; ইহা নেত্র- 
মগুলের প্রায় পীচ ভাগের চারিভাগ অধিকার 
করিয়া থাকে । অপর পঞ্চমাংশ অত্যন্ত উজ্জ্বল 
ও স্বচ্ছ ; ইহাকে কণিয়া! কহে। ইহা আইরিস ও 
চক্ষুত্তারক। আচ্ছাদন করিয়া থাকে । (৮ম চিত্র 
দেখ ।) 

(২) (5101:0910 (মধ্যাবরণ) ইহ! বু কোণ 
বিশিষ্ট কৃষ্ণৰর্ণের পদার্থে নিন্মিত। ইহা 
নিন্স্থ রেটিনা নামক পদার্থকে উত্তপ্ত রাখে। 
ইহার কুষ্ণবর্ণ পদার্থ সমূহের দ্বার এক বিশেষ 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১৫৩ 
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[.রেছিন] 

০ কণিয়। 1... লেছ্প 

0. &তাঁকোরেয়েড, 0. মৈ.-দর্শন- 

৫. ০০স্কে রোটিক সাধকল্সাযু 
৬. চনু.--ভিটি য়াস হিউমার । 


৮ দল ৪ তা পি পাটি ছি পি 


৫৯ হি হিসি বাসি পি ১৭৭ 


মনোবিজ্ঞান । 


বস পি ৫৭ শি লাস পি ০ এছ ছি শি ০ পানি কা সিসি পউ্তটি ১৫৯ ডি তি লু চি ৯ পি ৪ পি 2টি টি 7 পি পাত পারছি ৪ 


উদ্দেশ্য সাধিত হয়; টিরিজগাম্তাগ এ 
করিয়া! ষায় ইহা তাহাদিগকে শোধিত করে এবং 
পুনঃ প্রতিবিন্বিত হইতে দেয় না। স্থতরাং প্রকৃত 
চিত্র রেটিনায় অস্কিত হইয়া! থাকে । 


পেচক প্রভৃতি জন্ত্রদের কোরয়েড. আবরণে এই 
কুষ্ণবর্ণ পদার্থ না থাকায় তাহারা উজ্জ্বলালোকে 
ভাল করিয়! দেখিতে পায় না । অঙ্গশ্হিত লোম ও 
ত্বকে এই পদার্থের আধিক্য হইলে কোরয়েড, 
আবরণেও এ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে 
এজন্য যাহারা দেখিতে নুন্দর তাহাদের চক্ষু প্রায়ই 
কটা এবং যাহারা শ্যামবর্ণ তাহাদের চক্ষুর তারকা 
ভ্রমরনিভ কৃষ্ণবর্ণ । 


কোরয়েড, শিলিয়ারী প্রসেসনামক পদার্থে 
এবং আইরিসে পর্যাবসিত হইয়া থাকে । আইরিস 
একটি গোলাকার কুঞ্চনশীল পেশীবিশেষ ; ইহার 
মধ্যস্থলে যে ছিদ্র দৃষ্ট হয় তাহাকে চক্ষুর তারকা 
বা পিউপিল কহে । আইরিস পেশীদ্বারা পরিমিত 
আলোক চক্ষুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! থাকে । 

(৩) ২০009, (রেটিনা) আভ্যন্তরীণ আবরণ । 


ষ্ঠ অধ্যায় | 


১ লি এ ৮১৮ /%/ ২ লি 2 পি পি ঠাস পা তভসপটি- 


 অন্টিক দেরশন সহায়ক) সায় চক্ষুর পশ্চাদ্দেশ 
ভেদ করিয়া উহার অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়া রেটিন! 


নামে আখাত হইয়া থাকে । ইসা! কোরুয়েডু 


আবরণের ভিতর দিকে অবস্থিতি করে। নেত্র- 
মণ্ডলের সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশে ইহা পরিব্যাপ্ত 
থাকে এবং দর্শনের ফল স্বরূপ যাবতীয় প্রতিমূর্তি 
ইহাতেই অস্কিত হয়। 

পদার্থ হইতে আলোক রশ্মি নিঃস্যত হইয়া 
নিশ্মল কর্ণিয়া ঝিল্লিতে উপস্থিত হয়। এখান 
হইতে তাহারা বক্র হইয়া কনীনিকার (তারকার ) 
ভিতর প্রবেশ পূর্ববক লেন্স নামক পদার্থে গিয়া 
লাগে। এই লেন্স উজ্জ্বল ও ঘন কাচ সদৃশ পদার্থ। 
আলোক রশ্মি এই লেন্স অতিক্রম করিয়া ভিটি য়াস 
নামক পদার্থের মধ্যস্থিত একটা বিন্দুতে মিলিত 
হইয়া পড়ে । এই ভিটিয়াস হিউমার পরিক্ষার 
আঠার মত ঘন ও নিম্মল। নেত্রমগুলের পশ্চাদ্‌- 
ভাগের অধিকাংশ ইহা! দ্বারা পুর্ণ থাকে । এখানেও 
প্রকৃত দর্শন কার্য সম্পন্ন হয় না ক্রমশঃ আলোক- 
রশ্মি উপরিউক্ত মিলিত বিন্দু হইতে পুনরায় 
বিস্তৃত হইয়া অগ্রপর হইতে থাকে এবং অবশেষে 


১৫ 


পাত৯তাসটিট ঈ সি ৫৮৮ % ৮৯৯ শা 


৬ মনোবিজ্ঞান | 


ছিলি উপাস্সির ৫ সতরসি ল ৯৮৯ ছি উরি সি রি পাশসির পসিপাউিপস্িত অতলে সিত 6৯৫ ১৫৯৮ উরি 


হারা ঠিক রেটিনা _ নামক নও বিল্লিতে রা 
নুরূপ প্রতিবিম্ব উত্পন্ন করে, এবং রেটিনা হইতে 
.পটিক স্নায়ুর সাহায্যে আলোক রশ্মির কম্পন 
স্তষ্ষে নীত হয়। এই স্থানে ইহ]! স্মরণ রাখা 
ভব্য যে, প্রত্যেক পদার্থের মুর্তি যাহা আমাদের 
ফ্ুর ভিতর এব্প্রকারে অক্কিত হয় উহার সকলেই 
পরীত ভাবে অবস্থিতি করে । মনের অভ্যাস 
গতঃ এবং সকল পদার্থের চিত্র এ রূপ বিপরীত 


ঈম চিত্রে! 
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ভাবে অবস্থিতি করে বলিয়া আমাদের দর্শনের 
বিদ্ব ঘটে না। (৯ম চিত্র দেখ) 

অন্ধকারে চক্ষুর কনীনিকা' প্রশস্ত হইয়া যায়, 
স্বতরাং হঠাৎ আলোক পড়িলে সকল পদার্থ ধূমের 
ন্যায় বোধ হয় এবং ইহা নিবারণের নিমিত্ত আমর! 
বারংবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়! থাকি, কিন্তু এই অবস্থা 
অধিক কাল স্থারী হয় না। আইরিস নামক বিল্লী 
আপনার গোলাকার পেশী সমুহ কুঞ্চিত করিয়া 
কনীনিকা ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে, এবং পুর্বেবির 
অতিরিক্ত আলোক আর তাহাঁর ভিতর প্রবেশ 
করিতে পারে না। স্ত্বতরাং দর্শনোপযোগী 
আলোক প্রবেশ করায় পদার্থের দর্শন ঘটিয়। 
থাকে । আবার অধিকক্ষণ আলোকে থাকিলে 
কনীনিকা কুঞ্চিত হইয়া যায় এরূপ অবস্থায় হঠাৎ 
অন্ধকারে পড়িলে সেই ক্ষুদ্র কনীনিকায় অন্ধকারে 
বস্ত দৃষ্টি গোচর হয় না। আইরিস বিলী-সৃত্রের 
বিস্তৃতি দ্বারা কনীনিকা প্রশস্ত হইলে অন্ধকারে 
পদার্থ দেখা গিয়া থাকে | 

যখন আমরা নিকটের পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করি তখন চক্ষুর লেন্স অধিকতর কুম্মপৃষ্টাকৃতি 


হঠাৎ অন্ধক 
বাআলো 
আসিলে দৃষঠি 
ব্যাঘাত ঘটে 
কেন? 


৫৮ 
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নেক্দিয় ও 
তব জ্ঞান 


সনোবিজ্ঞান। 


কি তি পা পিপি পি লিন 


সুল রা পড়ে। রবর্ী পদার্থ বার সময় 
লেন্ন অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়। যাহাদের চক্ষুর 
লেন্স অত্যন্ত কুম্মপৃষ্ঠাকার (007৮১), পদার্থের 
আলোক তাহাদের চক্ষুতে পতিত হইলেই উহ 


' অতিরিক্ত পরিমাণে বক্র হইয়া শীপ্রই অক্ষিম্ধ্যস্থ 


বিন্দু নিন্মাণ করে এবং তজ্জন্য কেবল নিকটের 
বন্তুই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ চক্ষুকে 
(00০21) মাইওপিক চক্ষু কহে। যাহাদের 
চক্ষুর এই প্রকার দোষ থাকে, তাহাদিগের চশমার 
খোল-বিশিষ কাচ (০01)০8,৮০ 51853) ব্যবহার করা 
উচিত। সেইরূপ যাহাদের চক্ষুর লেন্স অত্যন্ত 


। খোল-বিশিষ্ট (যাহা সাধারণতঃ প্রাচীন বয়সে ঘটে) 


তাহাদিগকে প্রেস্বায়োপিক কহে । তাহাদের 
কুম্মপৃষ্ঠাকার চশমা (০07৮2১ £1995) ব্যবহার 
করা কণ্তব্য । 

কেবল দর্শন শক্তির সাহায্যে আমরা দুরত 
নিরূপণ করিতে অক্ষম । দেখা গিয়াছে যে জন্মান্ধ 
ব্যক্তি কোন প্রকারে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইলে 
প্রথমে মনে করে সকল বস্তুই যেন তাহার চক্ষুর উপরি 
আসিয়। পড়িতেছে। দুরত্ব জ্ঞান হস্ত সঞ্চালন 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ১৫৯ 
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ক্রিয়া দ্বারা উপলব্ধি হয়। ক্রমশঃ দর্শনেক্দ্িয়ের 
শক্তির সহিভ পেশী শক্তির (ঘ70500127 521752) 
সামগ্তস্য ঘটিয়া থাকে, এবং অভ্যাস বশতঃ পেশীগত 
ক্রিয়া *ব্যতীতও আমরা দর্শনেক্দিয়ের সাহায্যে 
দুরত্ব অনুমান করিতে সমর্থ হই। 

প্রথমতঃ শিশুদিগের বাহ্া বস্ত্র হইতে আত্ম- আত্ম শরীর 
শরীরের পার্থক্য বোধ থাকে না। সেই জন্যই ক 
তাহাদিগকে নিজের শরীরের উপর কখন কখন 
আঘাত করিতে দেখ যায়। স্পর্শ শক্তির সাহায্যে 
তাহাদের শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ক্রমশঃ বিকাশ 
হয়। বাহা বস্তর স্পর্শে একটা মাত্র স্পর্শানুভৃতি 
হয় কিন্তু নিজের শরীরের কোন অংশ স্পর্শ 
করিলে ছুই প্রকার অনুভূতি হয়। প্রথম মাংসপেশী 
পরিচালন সম্বন্ধীয় “শারীরিক অনুভূতি”, দ্বিতীয় 
শরীরের বিশেষ কোন অঙ্গের স্পর্শানুভৃতি। 
দর্শনেন্দ্িয় ছারা আত্মাবয়ব জ্ঞানে বিশেষ সাহায্য 
পাওয়৷ যায় । 

«“আমিত্ব” জ্ঞানের উদয়। 

প্রথমে শিশুরা শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে 

করে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার মনকে শরীর হইতে 


£জামিত্ব” জ্ঞান 
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পুক্রূপে উপলব্ধি করিতে শিখে | প্রথমতঃ বহি- 
গণ লইয়াই শিশুদিগের মনের ক্রিয়া আরম্ত 
হয়। পরে আত্মাভিমান, প্রতিযোগিতা, নিন্দা 
প্রশংসাদির অনুভূতি সম্বন্ধীয় বৃত্তির স্ফুরণ নিবন্ধন 
ক্রমশঃ শিশুরা অন্তর্জগতের ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ 
হয়। 

আত্ম শরীরের প্রতাক্ষ জ্ঞান হইতেই শিশুর 
আমিত্ব জ্ঞান আরম্ত হর়। বয়স্থ বাক্তিরাও কখন 
কখন সাধারণ কথাবার্ভীয় নিজের শরীরের সহিত 
“আমিত্ব” ভাব মিশাইর1 ফেলেন। ইহ] দেহাত্ব-বুদ্ধির 
কার্য । যেমন “আমি গাড়ীচাপা পড়িয়া ছিলাম” 
এই বাক্যে শরীরের সহিত আমিত্ব ভাব জড়িত 
আছে। প্রিয়তম পুত্র কন্যার মৃত্যা ঘটিলে যখন 
পিতা তাদাত্্য জ্ঞানে বলেন ঘে “আমি মরিয়াছি' 
তখন তিনি নিজের শরীর ও আত্মা ছাড়িয়া দিয়া 
অন্যের উপর নিজের“আমিত্'ভাব আরোপ করেন । 
যখন কোন লোক বলে “শামি অন্ধ” হইয়াঁছি 
“আমি বধির” হইয়াছি তখন স্থল শবীর ছাড়িয়া 
ইন্দ্রিয়াদিতে “আমিত্ব” ভাব অর্পিত হয়| যখন কেহ 
বলেন “আমি নির্বেবাধ”তখন“আমিহ”ভাব বুদ্ধিতে 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


আরোপ করা ভয় এবং “আমি” জ্ঞান আরও সৃন্মন 
হইয়া পড়ো। আবার বখন আমরা বলি “আমি 
সখী? “আমি দ্ুঃখা” তখন “মআমিহ" জ্ঞান অধিক- 
তর সুন্সন ভাব ধারণ করিয়াছে । 

যখনশিশু দৈহিক ক্রিয়া অপেক্ষা মানসিক ক্রিয়ার 
প্রাধান্য উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হয় তখন সে বুঝিতে 
পারে যে দেহান্তর্ববন্তী কিন্ত দেহাতিরিক্ত কোন পদার্থ 
বিশেবই “আমি” ; দেহ “আমি” নহে ; শিশু প্রথম 
প্রথম চেতন পদার্থকে অচেতন পদার্থ হইতে পৃথক্‌ 
করিতে পারে না! অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের 
€ণ আরোপ করে । শিশু যখন পুতুল লইয়া ঘুম 
পাড়ার, ছুধ খাওয়ায়, তখন পুতুল যে অচেতন তাহা 


বুঝিতে পারে না। ক্রমশঃ শিশুরা বুঝিতে পারে 


তাহাদিগের চত্ুষ্পাশ্থে হুইজাতীয় বস্ত্র আছে ; কতক- 
গুলি স্বধন্মব্জ্জিত অথাৎ অচেতন, আর কতকগ্াল 
সধম্মবিশিষ্ট' অর্থাৎ অচেতন। চেতন ও 
অচেতন পদার্থের মধো পার্থকা শিশুরা ক্রমশঃ 
উপলদ্ধি করে ॥ শিশু তাহার খেলনার দিকে 
ভাত বাড়াইল । খেলনাটা দূরে অবস্থিত। 
অনেক চেষ্টা সত্বেও সে খেলনাটী ধরিতে 
১১ 


৯১৬১ 


«আমিত্ব” জ্ঞান 


চেতন শু অচে- 

তন পদার্থের 

মধ্যে প্রভেদ 
জান । 
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দাতা তি পিট পাসি্টি* রতি চি 


মলির! | 


তি ৩ চে ৯৪5 উরি তি ও 


পারি | সে ক্রন্দন চন লাগিল রি 
খেলনাটা তাহার হস্তে আসিল না। এমন সময়ে 
তাহার মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার 
হস্তে খেলনাটা আনিয়া দিলেন । খেলনা ও মাতার 
বাবহারের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা শিশু ক্রমশঃ 
উপলন্ধি করে ; শিশু দেখিতে পায় যে, সে নিজে 
যে প্রকার ব্যবহার করে কতকগুলি পদার্থ সেই 
প্রকার ব্যবহার করে । কতকগুলি তাহা! করিতে 
পারে না; অর্থাৎ কতক গুলি পদার্থ তাহার পারি- 
পার্শিক অবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ এবং কতক- 
গুলি অসমর্থ । পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, কুকুর, 
বিড়াল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তত । ক্রমশঃ প্রথন 
জাতীয় পদার্থের সম্বন্ধে স্বজাতীযত্ব ভাব তাহার 
মনে উদয় হয়, এবং শিশু তাহাদগের উপর 
নিজের মনোবিকার গুলি আরোপ করে । এই 
প্রকারে চতুষ্পার্বস্থ পদার্থের মধ্য যে দুই জাতীয় 
পদার্থ আছে তাহা শিশু ক্রমশঃ বুঝিতে পারে। 

নিজ শারীরিক অভাব পুরণের জন্য 
মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতির উপর 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া শিশু 


বষ্ঠ অধায় । 


তাহাদিগের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয় এবং উভয়ের 
মধ্যে এক প্রকার সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। 
পরে শিশুর! অনুকরণ বৃ্তির বশবস্থা হইয়া তাভাদের 
কার্যের অনুকরণ করে। শিশু ক্রমশঃ বুঝিতে 
পারে যে অন্যান্য বাক্তি যেমন নিজের পারিপার্শিক 
মবস্থার পরিবন্তন করিতে সমর্থ তাহারও তক্রূপ 
ক্ষমতা আছে । এই প্রকারে তাভাদের “মমিহ” 
জভ্ভানের উদয় হয় । 

কিন্তু এখনও তাভার যথার্থ “আমিহ” জান হয় 
নাই | এখনও সে আত্মীকে দেহ হইতে পৃথক ভাবে 
বুন্িতে সমর্থ নয় । উহা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ | শিশুর 
স্বস্িরতা, চঞ্চলতা, তাহার রাগ, দ্বেষং ভয় সকলই 
তাহার দেহের সহিত সন্বদ্ধ । ভাষার সাহায্যে 
তাহার দেহাতিরিক্ত আত্রাজ্ান বিকাশ প্রান্ত হয়। 
তাহার বাক্তিত্ব যে কতকগুলি মানসিক ও 
নৈতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইহার আভাস তাহার 
মনে এই সময় উদিত হইতে থাকে । বখন তাহার 
মাতা কিবা অন্য কোন লোক তাহার 
কার্য্য সম্বন্ধে “ভাল” “মন্দ” ইত্যাদি মন্তবা প্রকাশ 
করেন তখন “আত্মজ্ঞান” পুর্ববাপেক্ষা স্পষ্টতর 


১৯৬৩ 


০৮2. সিরা সিটি ছি ৯৯ তিল 


“অন্থকরণ” 


“আমিত্ব” 
জ্ঞানের 
সহায়তা করে। 


নথার্থ “আমিত্ব" 
জ্ঞান--দেহাতি- 
রিক্ত “আমিত্ব* 


জ্ঞান | 


৫55 সিসি তত ছি চি 


আত্মার জাখ- 
চ্ছিন্ন অন্তিত 


শ্রাণ ও আস্বা- 
দনের সাহাষো 
বাহাজগতের 
জবান হয় লা! 


স্পর্ণন, শ্রবণ ও 
দর্শনের প্রাধান্য 
বিষয়ে তারতম 


শি 


11. 


015 


মনোবিজ্ঞান । 

হয়। তখন তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিলে, 
তাহাকে যে ভাকা হইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারে 
এবং “আমি” শব্দ যে উত্তম পুরুষবাচা তাহারও 
ক্রমশঃ জ্ঞান হয় । 

স্মৃতিশক্তির সাহ্যো বখন তাহার গত জীবনের 
ঘটনা গুলি মনে পড়িতে থাকে তখন সে নিজের 
“আত্মীর”পুৰবাপর অবিচ্ছিন্ন অস্তি্ব উপলদ্ধি করিতে 
সমথ হয়। শিশুর নিজের ও অপরের ব্ক্তিস্ 
জ্ঞানের বিকাশ প্রার এক সঙ্গেই সাধিত হয় । 


শ্রাণ ও আস্বাদন । 

যান্েক অনুভূতির সহিত ম্রাণ ও আন্বাদনের 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ : কিন্তু স্পশন, দর্শন ও শ্রবণানুভূতি 
বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সম্প্‌ক্র। শরীর ধারণের পক্ষে 
শ্বাণাম্বাদনের উপযোগিতা অধিক, কিন্তু বাহা- 
জগতের জ্ভানলাভ বিষয়ে উহারা তাদৃশ সভায় 
৬ ( 

অনেকে স্পর্শশক্তিকে সব্েবাচ্চ স্থান প্রদান 
করেন। কারণ অন্যান্য অনুভূতি স্পর্শ-শক্তি-মূলক 
ও তদ্বারাই উহাদের সত্যতা প্রমাণিত হয় । শৈশবা- 


ষষ্ঠ অ অধ্যায় 


বস্থায় স্পর্শশক্তির নিরিহ অধিক চান বাড 
হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে, শ্রবণ ও দন ক্রমশঃ 
জ্ঞানাঞ্জনে বিশেষ সহার হইয়া থাকে ; কিন্ত্ত 
ইভাদের মাধোও দর্শনেরই অধিক কাধ্যকারিতা 
দেখা যায়। এতদবস্থায় দর্শন জনিত সংস্কারের 
প্রাধান্য স্বীরুত হয়। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান ৩ সহভা জ্ঞান । 

পুর্ব যে তিন প্রকার সাযুবুন্তাংশের কথা 
বলা হইয়াছে প্রতাক্ষ জ্ঞান ক্রিয়ার শী তিন 
জাতীর বৃন্তাংশেরই কাধ্য হর। কতকঞ্চলি 
পতাক্ষ জ্ঞান ব্যাপার সহজাত অর্থাৎ প্রকাতি- 
বৈশিষ্টোর দ্বারা বাবস্থাপিত, আবার কতক গুলি 
অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ । কিন্তু ইহা মনে রাখিতে 
হইবে যে সহজাত প্রতাক্ষ জ্ঞান ব্যাপারগুলি 
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রহ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়না ; 
কেবল বংশপরম্পরাগত কোন বিশেষ ধারায় ক্রম- 
বিকাশ হইবার প্রবণতা তাভাদের মধো লক্ষিত 
হয় । 

নিম্ন শ্রেণীর জন্তদিগের মধ্যে এই প্রবণতা 
লক্ষিত হয়। কাঠবিড়ালের, মুখের ভিতর বাদাম 


১৬৫ 


সহজ জ্ঞান 
(11)511700) 
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মনোবিজ্ঞান । 

রাখিয়া অগ্র পদদ্বয়দ্বারা গর্তখনন, কাণ খাড়া 
করিয়া অপহারক দিগের আক্রমণ হইতে সতর্ক 
হওন এবং অবশেষে উক্ত বাদামটীকে গর্ধের মধো 
লুক্কাযিত করণ ইত্যাদি ব্যাপার সহজাত গ্রতাক্ষ 
জ্ঞানের দুষ্টাস্ত | বাদামটা পাইবামাত্রত উপরি 
উক্ত প্রক্রয়াগুলি স্তন প্রবর্তিত হয়। এই 
সহজাত প্রতাক্ষ জ্ঞানকে সহজচন্কান (117১611001) 
বলে। উপযোগী উদ্দীপক উপস্থিত ভইলে ইহার 
ক্রিয়া আর্ত হয় । 

মন্বষোরও কতকগুলি এই প্রকার সহজাত 
প্রত্যক্ষ দ্ঞান-প্রণ'লী আছে কিন্তু অভিজ্ঞতাদ্বার। 
তাহা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। 
অভিচ্তা সাহাযো মনুবোর নৃতন জ্ঞানোপাজ্ভনের 
সামর্থ আছে বলিয়া সহজজ্ঞানঞ্চজলি ক্রমশঃ 
প্রচ্ছন্ন ভাব ধারণ করে এবং অনেক সময়ে 
পরিবর্তিত ভইয়া যায । তগাপি মন্ুন্যের সহজভভ্কান 
অনেক পরিমাণে তাহার ভাবী জীবন গঠন করে । 
রিরংসা বৃন্তির প্রভাব সভা সমাজেঞ& অপরিচিত 
নহে । মুগরা বৃত্তি নান! প্রকার ক্রীড়ার 
প্রবর্তক | | 


সপ্তম অধ্যায় । 
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কোন বস্থ পুঙ্থানুপুহ্থরূপে নিরীক্ষণ করিয়া 
তাহার বিভিন্ন অংশের ও তত্তের নিরূপণের নাম 
পর্যবেক্ষণ । অথবা, কোন বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন 
মনঃসংযোগের নাম পধ্যবেক্ষণ | নিয়মিত প্রত্যক্ষ 
ক্রি দ্বারাই পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, অতএব 
শৈশবাবস্থার স্ুচারুরূপে পর্যবেক্ষণের সম্তাবনা 
নাই। কেননা বাল্যাবস্থায় উপনীত না হইলে 
প্রত্যক্ষজ্ভান ও মনঃসংযোগ শক্তির বিকাশ হয় না। 

বালকদিগের আকুতি জ্ঞান কি পরিমাণে 
জন্মিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে তাহাদিগের 
পর্যাবেক্ষণশক্তির মাত্রা বুঝিতে পারা যায়। 
বালকদিগের পর্যবেক্ষণ শক্তি কি পরিমাণে উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে তাহা পুর্বব-দৃষ্ট বস্তুর চিত্রাঙ্কন 
করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। 
বালকেরা স্মৃতির সাহাঘো যথাযথরূপে অস্কন 


পধ্যবেক্ষ ণ 
কাহাকে বলে 


পর্যবেক্ষণ 
শির পরীঙ 


ম্য)ও নাগরিক 
বালকদিগের 
পর্য্যবেক্ষণ 
ক্কির উৎকর্ষ 
বম্ন্ধে প্রভেদ 


মনোবিজ্ঞান । 


করিতে পারেনা । এতদ্বারা প্রতীয়মান ভয় বে 
তাহাদের পর্যাবেক্ষণ শক্তির বিকাশ সমাক্রূপে 
হয় নাই। অপিচ শিশুদিগের প্রকৃতি অনুসারে 
তাহাদিগের পর্যবেক্ষণ শক্তির ক্রিয়া লক্ষিত ভয়। 
কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, পযাবেক্ষণ 
শক্তির বিকাশীভাব প্রযুক্তই কেবল যে চিত্রাঙ্গনে 
ভূল ভয় তাহা নয়। পর্যাবেক্ষণ শক্তি গাকা সান্ধেও 
স্মতি শক্তি ও মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতার 
অভানে চিত্রাঙ্কন নির্দোষ হয় না । তগাপি নির্দোষ 
চিত্রাঙ্গন অনেক পরিমাণে পধাবেক্ষণ শক্তির 
উৎ্কষের উপর নির্ভর করে । অসম্পূণ প্ষাবেক্ষণ 
কেবল শিশ্ঞদিগের মধো নিবদ্ধ নভে । পধাবেক্ষণ 
শক্তির অভাবে, সববদা যে সকল বস্থ দৃষ্টি গোচর 
হয় বয়স্তব্ক্তিরাও তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিতে 
সমর্থ হন না। 

নাগরিক বালকেরা নানাবিধ দ্রবা দেখিতে 
পায় বলির! কোনটাতেই বিশেষন্ূপে মনঃসহংযোগ 
করেনা ; এই জন্য নাগরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
মহাশয়ের ছাত্রদিগকে নিবিষ্টচিন্তে পর্যবেক্ষণ 
করিতে শিক্ষ। দিবেন । গ্রামা বালকেরা নানাবিধ 


প্পুম অধ্যাহ। 


বন্ক দেখিতে পায় না; বাতা দেখিতে পায় 
তাহা পুঙ্থানুপুঙ্ঘরাপে দেখিয়া খাকে ; এ জন্য 
গ্রামা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের তাহাদিগের 
দর্শনীয় পদার্থের সংখ্য।-বুদ্ধির চেক্টা করিবেন | 

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে পধাবেক্ষণের তিনটা 
শঙ্গ প্রতীয়মান ভয়, প্রণম- প্রতাক্ষীকরণ, দ্িতীয়-- 
মন£সংযোগ, তৃতীর - উপলব্ধি-করণ”-উভা প্রর্ব- 
লব্ধ সংস্কারের উপর নির্ভর কারে । 

বাহাবস্্রর প্রতাক্ষ জ্ঞান ও তাভাতে মনোনিানশ 
ছারা পর্বাবেক্ষণ শক্তি পরিব্ধিত হয় অতএব 
প্রতাক্ষচ্ভান ও মনোনিবেশের উন্নতি সাধন করিতে 
পারিলেই পর্যবেক্ষণ শক্তির উত্কর্ম সাধন হয়। 
পর্যবেক্ষণ জনিত জ্ঞান লাভের প্রক্রিরা পুস্তক-গত 
জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়ী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 
প্রথমতঃ বালকদিগাকে কতিপয় বস্ পুজ্ানুপুঙথরাপে 
দেখিতে দেওয়া কণ্তব্য। প্রগমে বালকদিগের স্ুুল 
জ্ঞান হয়, পরে পযাবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে তাভাদের 
বিশিষ্ট ড্ভান হয়। এই সময়ে অনেক বস্থ 
স্থলভাবে পধালোচনা অপেক্ষা অন্পবস্থ পুঙ্খানু 
পুঙ্জরূপে পধ্যালোচনা আঅধ্কিহব উপকারী । 


পদাবেক্ষণ 
শক্তির বিশ্লেষণ 


পধ্যবেক্ষণ 
শক্তির অহ- 
শীলন। 
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বিদ্যালয়ের কোন্‌ কোন্‌ পাঠ্যবিষয় পর্যবেক্ষণ 


শক্তির সাহাব্য করে ? 


প্রথমে বস্তুর স্ববাবয়বের পধাবেক্ষণ বা! সমর 
পযাবেক্ষণ আবশাক ; তাহার পর পববজ্জাত 
তৎসজাতীয় বস্তুর সভিত তুলনা করা উচিত। 
অবশেষে পয্যবেক্ষণ-লন্ধ কলের সমষ্টি করিয়া 
কোন নিদিষ্ট আধারে সন্নিবেশিত করিয়া 
ধারণা করিবে । এই সমবে বালকেরা বাহাতে 
নিজের ভাবা মনোভাব প্রকাশ করে তৎ্পক্ষে 
শিক্ষকের লক্ষা করা কন্তব্য। 

অনেকে বস্্রপাঠ দিবার সময় বস্তুর পরিবর্তে 
চিত্র দেখাইয়া কাধা সমাধা করিতে চেষ্টা করেন। 
কিন্তু এহ প্রণালী সমাচীন নাতে । এতিকুতি, বন্থাকে 
সর্ববতোভাবে প্রকাশ করিতে সমথ নহে! পরস্থু 
তদ্দারা কেবল একটা ইক্ডরিয়কেহ (চক্ষ) কাযো 
নিয়োগ করা হয়; অতএব প্রকৃত বন্ধু অবলম্বন 
করিয়া শিক্ষাদিলেহ বক্ুপাতের সার্থকতা সাধিত 
হয়! পুববাহ্িত চিত অপেক্ষা বালকদিগের 


সপ্তম অধ্যায় । ১৭১ 

সষক্ষে রাকবোর্ডে অঙ্কিত চিত্রদ্বারা অধিকতর 
কজালাত হয়। 

চক্ষুর সাহায্য না লইয়া! কেবল বর্ণনার দ্বারা 
পাঠদিলে বালকদিগের যে নিদ্রাকর্ষণের সহায়তা 
করা হয় ইহা বলাই বাহুলা ! 

প্রকৃত ভাবে প্রাথমিকবিজ্ঞান শিক্ষায় ২য়__প্রাথনিক 
পর্যাবেক্ষণ শক্তির বিশেষ উন্নতি সাধন হয়।  বিজ্ঞান। 
পাঠা পুস্তকের নিরবচ্ছিন্ন অধায়নে পর্যবেক্ষণ 
শক্তির উত্কষসাধন হরনা; কারণ কেবল 
পুস্তক পড়িয়া! প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। অনেক 
শিক্ষক বালকদিগকে প্রথমে পুস্তকগত সাধারণ 
সূত্রগুলি কণস্থ করাইয়া পরে ছুই একটা পরাক্ষা 
দ্বার। উহাদের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া দেন, কিন্তু 
উহাতে বালকদিগের কৌতূহল উদ্দীপিত হয় না। 
প্রকৃতি পরিদর্শনই প্রকৃত শিক্ষা। ইহাতে বালক- 
দিগের দিন দিন কৌতুহল বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা 
স্বয়ংহ সাধারণ সূত্রগুলি নিরূপণ করিতে পারে । 

প্রথমতঃ বালকদিগকে ভৌগোলিক পরিভাষা ভূগোল 
শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য নহে । তাহারা তাহাদের 
বাসস্থানের সন্নিভিত নদী, পর্বত ইত্যাদি প্রাকৃতিক 


৬ * ১ % 


৪খ--ব্াাকরণ। 


/ম-_ ইতিহাস । 


৬ঠ অঙ্কন ও 
শিখন । 


মনোবিজ্ঞান । 


দৃশ্য অবলোকন করিয়া ভৌগোলিক জ্ঞান সঞ্চয় 
করিবে এবং শিক্ষকেরা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে 
প্রাকৃতিক দূশোর নিকটে লইয়া যাইয়া ভৌগোলিক 
তলত শিক্ষা দিবেন | 

প্রগমতঃ বাকরণের সুত্র না শিখাইয়া শিক্ষক 
মহাশয় যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে তাভিলাধী ব্র্যাক, 
বোডে তদ্বিঝয়ক বাকা বিনাস করিয়া তাহা ভইতে 
নিষমগুলি নিদ্ধারণ করিতে বালক দিগকে শিক্ষা 
দিবেন | 

ইতিহাস শিক্ষার প্রারস্তে জ্ঞাত বিষয় জাবলম্বন 
করিরা পাঠ নির্বাচন করা কণ্ভবা, নচেও বালক- 
দিগের চিভ তদ্বিষয়ে আকুষ্ট ভাবনা । পরে 
প্রাচীন কালের কিংবা আনা জাতির ইতিভাস শিক্ষা 
দিতে পারা যায়। 

আদর্শ দেখিব! লিখন ও অঙ্কন আভাস করিলে 
প্যাবেক্ষণ শক্তির বিশেষ আন্রশীলন ভব | 


সপ্তম অধ্যায়। 


পরাক্ষা ও পধ্যবেক্ষণের মধ্যে প্রভেদ । 





তভান্দ প্রান । 
পরীক্ষা শিক্ষকের 
পক্ষে | 





১ম। কারণ জানির়া তাহ। | 





হইতে কাধ্য উৎপাদন | 
কর 

*য। স্বানুষ্ঠিত কিয়ার ৷ 
পধাবেক্ষপ | ৃ 


কারণ জানিয়। তাহার 


' মান করি। 


তন্তান্ন গ্রাহ্পী। 


৷ পর্ধযবেক্ষণ_-বালকদিগের 


পক্ষে । 





১ম। কার্য দেখিয়া কারণ 
অনুযান কু । 
২য। জাষমান বা দশাষান 


ঘটনার অবলোকন। 


পর্যবেক্ষণ ক্রিয়ার আমরা 
কার্য দেখিক্কা কারণের অন্ু- 
কিন্তু প্রতাক্ষ 
তাবে কার্যাকারুণের সংঘটন 


। করা! হয় না| অর্থাৎ আমনা 


কাবা-জ্ঞানের অভিজ্ঞতাকে : 


পরীক্ষ' লক্ধ জ্ঞান বলে । । 
[ 
] 


অধান 


কেবল কাধ্য নিরীক্ষণ করিয়া 
থে অভিজ্ঞতা লাত কার 
তাহাকে পধ্যবেক্ষণ বলে। 


পরান্ষী কালে পরাক্ষণীর ব্যাপার আমাদিগের 
| পধ্যবেক্ষণের সময় বাপারগুলি স্বাধীন। 


পয্যবেক্ষণ অপেক্ষা পরীক্ষা জ্ঞানোত্পাদনে অধিকতর 


ক্গমতাশালিনী। 


প্যাবেক্ষণ ব্যাপারে সমর সময় 


দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হর কিন্তু চেষ্টা করিলেই 
আমরা পরীক্ষা দ্বারা অল্লসময়ের মধ্যেই তদ্িষয়ে 


জান লাভ করিতে পারি। 





২৮ 


রি 


ইঞ্িয়ের অন্ু- 
শীলন বলিলে 
কি বুঝায়? 


অফ্টম অধ্যায়। 


সপ 





জ্ঞানেক্্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন | (১০01750-02211)117) 


ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন বলিলে জ্ঞানেক্দ্রিয়ের অনুশী- 
লন বুঝার । দর্শনেন্দ্িয়ের অনুশীলন করিতে হইলে 
কোনও বস্তর দিকে দুষ্টি নিক্ষেপ করিতে ও তাহাতে 
দৃ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু কেবল এই শারীরিক 
ক্রিয়া দ্বারা দর্শনোল্দ্রয়ের সম্পূর্ণ অনুশীলন হয় ন]। 
জ্ঞানেক্দিয়ের প্রকৃত অনুশীলন করিতে হইলে মনঃ- 
সংযোগ, প্রভেদ জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার উৎ- 
কধসাধন আবশ্যক । এতদ্দারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানে- 
ন্্রিয় মূলক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মানসিক গ্রতিচ্ছায়া 
মনে স্পষ্উরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ ভিন্ন 
ভিন্ন জ্ঞানেন্দিয়ের সাহায্যে সম্যক্‌ পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া 
স্বচারুরূপে সাধিত হইলে ইন্দ্রিয়ানুশীলনের সার্ণ- 
কতা সম্পন্ন হয়। 
বালকদিগের পধ্যবেক্ষণ শক্তির অনুশীলন 
বিশেষ দুরূহ ব্যাপার । কোন বস্তু কি তাহা চিনিতে 


আফ্টম অধ্যায় । 


পারিলেই পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া সমাপ্ত হইলনা, এ বস্কুর 


ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন 
এবং উহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রেষণ করা আবশ্যক, 
যাহাতে আমাদের মনে এ বস্কূর গুণ সম্বন্ধে স্পৰ্ট 
ধারণা হয় এবং উহার বিভিন্ন অংশের পরস্পর কি 
সম্বন্ধ তাহা সমাক্রূপ বুঝিতে পারি । 

অতএব ইন্দিয়ান্রশীলনের দুইটা প্রক্রিয়া আছে । 

১ম__ আমাদিগের জ্ঞানেক্দিয় গুলিকে তীক্ষ শক্তি 
বিশিষ্ট করা আবশ্যক, যাহাতে তাহারা স্ব স্ম কার্ধা 
হৃচারুরূপে সম্পন করিতে পারে । আমাদিগের 
ভ্কানেন্দ্রিয় সম্পুর্ণ কাধাক্ষম হইলে আমরা উপস্থিত 
বস্তুর গুণ সমাক্রূপে গ্রহণ কবিতে সমর্থ হই। 
ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেক্দিরের কি প্রকারে উন্নতি সাধন 
করিতে পারা ঘার তাহা পরে বিশদরূপে বণিত 
হইবে। 

২য় পধ্যবেক্ষণ শক্তির অনুশীলন ! ইহাতে 
প্রথমতঃ উপস্থিত বস্তব যথাযথ বিশ্লেষণ বিশেষ 
প্রয়োজন । বস্থকর আকুতি জ্ঞান প্রাথমেই হওয়া 
উচিত। আকৃতি জ্ঞানের কি প্রকারে উতৎপন্তি হয় 
তাহা পরে বিবৃত হইয়াছে । 


১৭৫ 


ইন্দ্িয়ান- 
শালনের দুউটী 
প্রক্রিয়া । 


১৭৬ 


জ্বানেজিয়েহ 
ক্রমবিকাশ । 


মনোবিজ্ঞান | 


মনোবুর্তির বিকাশের ম্যায় আমাদিগের ইন্দ্রির- 
শক্তির বিকাশও বংশ পরম্পরাগত ও পারিপাশ্িক 
অবস্থার উপর নির্ভর করে । সাধারণতঃ দেখিতে 
পাওয়া বায় যে, সঙ্গীতন্ লোকের সন্তান সন্ভতি- 
দিগের শ্রবণ শক্তির উত্কব নিবন্ধন সঙ্গীতের তাল: 
লর বোধ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র হইয়া থাকে, কিন্তু বদি 
তাহার সঙ্গীত শ্রবণীদির সময় না পায় তাহা হইলে 
তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকাশ স্রসম্পন্ন হয় না। 
এতদ্বাতীত বালক মাত্রেরই ইন্দ্রির বিকাশের একটা 
সাধারণ নিয়ম আছে । সর্ববপ্রথমে শিশুদিগের 
স্পর্শশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া বায়। ভূমিষ্ঠ 
হইবামাত্রহ শিশুরা সুচী-বেধাদি জনিত বেদনার 
অনুভূতি করিতে পারে । অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা 
স্পশেক্দিয়ের শাপ্ শাঘ্ব বিকাশ তইতে খাকে। 
তাহার পর দর্শনেন্দিয়ের বিকাশ হয়। ক্রমশঃ 
আবণ, রসন,. ও স্ববশেষে অ্বাণেক্দ্িয়ের বিকাশ 
হয় । কাহারও কাহারও মতে রসনেন্দ্রিয় ও শ্বাণে- 
ন্দ্িয়ের বিকাশ সর্ববপ্রথমে হব । যাহ? হউক, এতদ্বারা 
আমরা ইহা নির্দেশ করিতেছিনা যে, ধারাবাহিক 
রূপে ইন্দ্রিয় সকলের বিকাশ হয় । অর্থাৎ এমন 


অষ্টম অধ্যার 


নহে যে, স্পর্শেত্দিয়ের বিকাশ কালে দর্শনেক্জিয় 
কিংব। অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিক্ষির থাকে । 

পর্ববকালীন শিক্ষাপ্রণালীতে ইন্দিয়সাধনার 
উপর কোন লক্ষ্য ছিলনা, সেইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
অপেক্ষা পরোক্ষ মনোভাবের অধিকতর চচ্চা হইত । 
তগ্কালীন শিক্ষকেরা ইহ! ভাবিতেন না যে, 
প্রতাক্ষ হান বাতিরোকে উচ্চস্থানীয় মানসিক ক্রিয়া 
অসম্ভব | এতাক্ষ ভন্ান না হইলে বস্ত্র তন্বের বিচার 
নিঙ্গোব হইতে পারে না । আমাদিগের ইন্দিযান্্- 
ভতি বদি অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট হর তাহা হইলে 
ততসন্বন্দীয বিচার তরিজ্থাও অস্পষ্ট ও অসম্পণ 
হইতে । অতএব শিক্ষকের উচিত যে যাহাতে বালক- 
দিগের ইন্দ্রিরানুভতি স্পষ্ট ও নির্দোষ হয় তাহার 
প্রতি লক্ষ্য রাখেন । প্ররুত বন্ধুর সাহাযো শিক্ষা- 
দিলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। পুস্তকগত বিদ্যার 
বারা প্রাকুত গ্চান হর না। যে পধ্যার- ক্রমে 
শিশুদিগের ঈন্দ্িয়গুলি বিকাশ গ্রাপু হয় সেই ক্রমে 
তাহাদিগকে প্রয়োগ করা কন্তবা । এতদ্বারা ইহা 
প্রকাশ পারনা যে, স্পশেন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ কালে 
দর্শনেন্দ্রিয়ের সাভাষা লইবে নী । তবে স্পশেন্রিয়ের 


খ্্ ৯১ 
রত 


১৭৭ 


পূর্বতন শিক্ষা- 
প্রণালীর ভ্রম” 
প্রমাদ 


১৭৮ 


কন্মুশীলভা 


মনোবিজ্ঞান । 


শীঘ্র বিকাশ হয় বলিয়া এরূপ পাঠ দেওয়া উচিত, 
যাহ! তাহারা স্পর্শেন্দিয়ের সাহীযো বুঝিতে পারে । 
যে শিক্ষক শিক্ষাদানের সময় “দর্শন কর” “স্পশ 
করিওনা,” এই পথ অবলম্বন করেন তিনি সুশিক্ষক 
পদরবাচ্য নহেন । শিক্ষাদানের সময় বালকদিগের 
ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্িয়ের যত পরিচালনা হয় তাহা করা 
কর্তবা। জ্ঞানাচ্ছনের পীচটা দ্বার আছে, আনেক 
শিক্ষক কেবল একটা মাত্র দ্বারহ উদঘাটন 
করিয়া নিরস্ত থাকেন; তাহা উচিত নহে। 
ইন্দিয়শক্তির তারতম্যের উপর লক্ষ্য করিয়া পাঠ 
নির্বাচন বিধেয়। স্পর্শেন্দিয় ও দর্শনেন্দিয় 
জ্ঞানাঞ্ভনের প্রধান সহায় ; উহাদিগের সাহাযা 
সর্বপ্রণমে গ্রহণ করা কর্ভব্য। বালকদিগকে 
পদার্থগুলি দেখিতে ৫ স্পর্শ করিতে দেওয়া 
উচিত। 

কর্দশীলতা ইন্দ্র সাধনের একটী প্রধান 
উপায় । কোন বিষয়ে জ্ঞান উপীজ্জন করিতে 
হইলে তগুসম্ান্ধে কন্ম্ম করিতে হয় । কেবল নিশ্চল 
হইয়া শিক্ষকের কগকতা শ্বনিলে প্রকৃত জ্ঞান 
হয়ন] । 


অষ্টম অধ্যায় 


বালকদিগের জ্ঞানোপাঞ্জনের সময় শিক্ষক 
কেবল উপযোগী সামশ্রীগুলি তাহাদিগের সম্মুখে 
স্তাপন করিয়া কৌতুহল উত্পাদন করিবেন এবং 
£ সামগ্রীগুলির গুণ জানিবার জন্য তাহাদিগের 

ন্ববুদ্তির ধগাবিহিত ূপে পরিচালনা করিবেন । 
ভদ্গাতিরিন্ত তাহার আর কোনও কারা নাই। 
বাঁলকেরা ক্গযই পদার্থ বিশেষের পণ আবিঙ্গার 


পুঃদ্্ী 
৪। 
করিবি। 


পাঠ্য বিষয় দ্বার! কি প্রকারে ইন্ডিয়া নুশীলন 
সম্ভব হয়। 


দর্শনেন্দিয়ের অনুশীলন । 
প্রথম-_বর্ণজ্ঞান | 


তিনটা মূল বর্ণ-নীল, পীত ৪ লোহিত 
বালকদিগের অধিকতর চিত্তাকনক । কিপার 
গার্ডেন শিক্ষী প্রণালী অনুসারে বর্ণভ্ানের 
বিশেষ পরিচালনা হয় । নিভিননবর্ণের সমাবেশ, 
বর্জিত মালা শ্রন্থন, ইত্যাদি কিপার গােন কাঁধা 
এতগুসম্বন্দে বিশেব উপযোগী । 


১৭৯ 


শিক্ষাদান 
ব্যাপারে 

শিক্ষকের 
কার্য । 


)। 


১৮৩ 


অস্কন। 


রিডিং (গঠন) 


বস্ত পাঠ 


মনোবিজ্ঞান ; 


দ্বিতীয়-_-আকার জ্ঞান 


কিগুার গার্ডেন প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা, অন্কন, 
লিখন, বর্ণমাল। পাঠ, বস্তুপাঠ ও ভগোলপাঠ মাকার 
তঞ্কানে সহায়তা করে। 


আদর্শের পরিবর্ডে পরিচিত বস্থু দেখিয়া ড্রইং 
করিতে শিক্ষা করা উচিত। 

ড্রইং শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে লিখন শিক্ষা করা 
উচিত; কারণ, লিখন বস্তুতঃ এক প্রকার বণমালার 
ডুইং স্বরূপ । 


আকার ভ্ভানের অভাবে বণমালা শিক্ষা করিতে 
শিশুদিগের বিলম্ব ভয় । এ বিবরে ড্রইং সভায়তা 
করিতে পারে। সরল অক্ষরঞ্চলি বগা রা 'ব? 
ইত্যাদি প্রগমে শিক্ষা দেওয়া উচিত ! জটিল অক্ষর 
অর্থাৎ “জ', এত উত্যাদি পরে শিক্ষা দেওয়াই 
ভাল। 

বস্তপাঠ আকার জ্ঞানে বিশেৰ সহায়তা করে। 
বস্তু গুলি হাতে লইয়া নাডিয়া চাড়িরা দেখাই 
আকার জ্ঞানের প্ররুষ্ট উপায়! 


অষ্টম অধ্যায় 


ভৌগলিক আদর্শ দ্বারা আকার জ্ঞানে বিশেষ 

সভায়তা প্রাপ্ত ভগয়া যায় । 
ভতীয়_-দুরত্ব বোধ । 

প্রকৃত পাক্ষে দূরহ্ব আমরা দেখিতে পাইনা, পেশী: 
পভ সক্রিয় (০0৮০ 100017) স্পর্শ [ানুভৃতির সাহায্যে 
হালুমান করিয়া লই | পেশীর সামর্থাজ্ান বিরহিত 
স্পর্শদরীরা অভিচ্ঞতা লীভ ভয় না । আাকার ভ্ভান 
সন্ন্ধে বয়স্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে দর্শন শক্তির ন্যায় 
স্প্ শক্তির কাধ্যকারিতা লক্ষিত হয় কিন্তু বীলক- 
দিগের পক্ষে স্পর্শশক্তি বিশেষ উপযোগী । 

প্রথমতঃ, বস্কগুলির আয়তনের পরিমীণ বাল- 
কেকা স্গয়ং মাপিয়া স্থির করিবে । ইঞ্চ, ফুট, ইত্যাদি 
পরিমাণ সুচক শব্দের অর্থ বাঁলকেরা মাপিয়া বুঝাবে। 
স্বলের প্রত্যেক ঘরে ইঞ্চ, ফুট ইত্যাদির পরিমাণ 
দেওয়ালে অঙ্কিত গাকা উচিত। ক্রীড়া ভূমির 
আরতন বালকেরা স্রয়ং মাপিয়া দেখিবে, ইহার 
চহুঃসীমা ঘুরিয়া আসিতে কত সময় লাগে তাহাও 
নির্দেশ করিবে । পরে নিজের বাটা কিন্বা অন্য 
কোন স্থানে যাইতে কত সময় লাগে তাহা জানিলে 
তৎসন্বন্ধীয় দুরহ্ব অনুমান করিয়া লইতে পারিৰে। 


১৮১ 


ভূগোল পাঠ। 


১৮২ 


মনোবিজ্ঞান 


স্পর্শশক্তির অনুশীলন | 


ড্রইং এবং লিখন সক্রির, অর্থাৎ পৈশিক 
স্পর্শশভ্তির কাধ্যকারিতা ইহাতে বিশেষরূপে 
লক্ষিত হয়। যেশিক্ষক বালকদিগকে প্রথমতঃ 
কোন আধারে অঙ্কন না শিখাইয়া শুন্যে রেখা 
টানিতে শিখান তিনি বালকদিগের পৈশিক স্পর্শ- 
শক্তির অনুশীলনে বিশেষ সাহাযা করেন । কিপ্ডার 
গার্ডেন শিক্ষা প্রণালী শন্ুমোদিত ক্রে-মডেলিং 
(মুন্তিকাগঠন), পেপার-ফোলডিং (কাগজ ভাজা ) 
প্রভৃতি কাধ্য এতঙ সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী । 

বস্ত্রপাঠ পৈশিক স্পর্শ শক্তির অনুশীলনে 
সহায়তা করে । 

বণ শর্তর অনুশীলন । 


পঠনদ্বারা শ্রবণ শক্তির অনুশীলন হয়। পঠন 
কালে শাব্দিক অনুভূতি না হইলে অর্থাৎ শব্দগুলি 
যথাথরূপে ভাব প্রকাশক হইতেছে কি না তাহার 
উদ্বোধ না হইলে পঠন সমস্বর বিশিষ্ট (এক ঘেয়ে ) 
হইয়া পড়ে । বিসদূশ ভাব প্রকাশক বাক্যাবল্ 


পড়িতে দিলে বালকদিগের শ্রবণ শক্তি ক্রমশঃ 


শষ্টম অধ্যায়। 


পরিমাভ্জিত হয় । সঙ্গীত শিক্ষা দ্বারা ও বালক- 
দিগের শ্রবণশক্তির উত্কর্ষ সাধন হয় । 


আস্বাদন ও ত্রাণেক্দ্রিয়ের অনুশীলন । 


বিদ্যালয়ে এতছুভয়ের অন্থুশীল্পন হওয়] দ্ররূহ | 
বস্তপাঠ দিবার সময় বালকদিগের বস্তুর আাঘ্বাণ 
লইতে দেওয়া উচিত | 

কোন ইন্দ্রিয়ের অযথা পরিচালনা অন্ুচিত। 
অর্থ কোন একটী বিশেষ ব্যবসায় উপলক্ষ 
করিয়া ইন্দ্িযবিশেষের অপরিমিত পরিচালনা 
অবৈধ | যদ্রপ, পরে কোন বালক গায়ক কিন্বা 
চিত্রকর হইবে এই স্লিয়া তাহার অপরাপর 
ইন্্রিয়ের পরিচালন উপেক্ষা করিয়া কেবল শ্রবণ 
বা দর্শনেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক পরিচালনা অনুচিত। 

বালকদিগের বয়সের উপর লক্ষা রাখিয়। ইন্জ্রিয়- 
সাধনার চেষ্টা করা উচিত । পঞ্চম বর্ষায় শিশুর 
পক্ষে যে রূপ ইন্দ্রিয় সাধনার প্রয়োজন, তদধিক 
বয়স্ক বালকের পক্ষে তাদৃশ ইন্দ্রিয় সাধনা আবশ্যক 
না হইতে পারে। স্থুল বিষয় ছাড়িয়া ক্রমশঃ 
সুন্মনবিষয়ের অবতারণা করা উচিত। ইন্দ্রিয়সাধনই 


১৮৩ 


অবথোচিত : 
ইন্ড্রিয় সাধনার; 
বিপত্বি |! 


১৮৪ 


শেশবাবস্থায় 
জ্ঞানেল্দিয়ের 
বত্বু ও 
তর্ভাবধান 
আবশ্তাক 


মনোৌবিচ্ছান 


জীবনের উদ্দেশ্য নে । তদ্দারা মানসিক উচ্চতর 
শক্তির উত্কর্ষ সাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য । 
আমাদিগের জ্ঞানেক্দিরগুলি (চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা জিহ্বা, ত্বক) ভভানের ছার স্বরূপ । 
ইনাদিগের সাহাযোই শিশুদিগের মানসিক জীনন 
পুষ্টিলাভ করে । অতএব শিক্ষাকাবোর সৌক- 
ধোর জনা তাভাদের যত ও তন্তাবধান বিনে 
প্রয়োজনীয় । মাননভ্ীবনে, বালাবস্তায়্ জ্ঞানে- 
ন্দিরের কার্ধাকাহিতা বিশেষ পরিলক্ষিত ভয়। 
স্থলজগণ্ড লইয়াই বালকের বাস্থ : ভানেন্দিয়ের 
উৎ্কষ বাতিরেকে বতিজগতের ভ্ভানলাভ অসম্ভব | 
আতএন বালকদিগের জ্ঞানেন্সির গুলির প্রতি দুষ্ট 
রাখা শিক্ষক ও অভিভাবকদিগের বিশেষ কর্তব্য । 
আমাদিগের ভ্ঞানেন্দাঘের মধো চক্ষ ও কর্ণ 
অতান্ত স্বকুমার : তজ্জনা অতি সামানা কারণেই 
তাভাদের অনিষ্ট হইতে পাবে অন্পযোগী 
গালোক ও পুস্তকের অভিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঘন- 
সনিবিষ্ট অক্ষরের দ্বারা চক্ষুর অনিষ্ট সাধন হইতে 
পারে । অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাল লইয়া গ্রন্থন, 
কার্ডবোর্ডের উপর ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া আকু- 


ভষ্টম অধ্যায় । 


তাদি অঙ্গন, শিশুদিগের পক্ষে অনুপযোগী । 
যাভাতে পেশী সঞ্চালক স্ীযুর উপর আত্রাদ্যম জনিত 
আঘাত না পড়ে তাারও প্রতি দগ্টি রাখিতে 
তইাবে। যাহাতে শিশুরা জ্ভঞানেন্দ্রিরগুলি সহজে 
€ তানায়ীদে পরিচালনা করিবার শ্রযোগ পায় 
হাভাব বাবস্থা করা শিক্ষকের বিশেষ কন্ভবা | 

অআন্গবৈকলা বশতঃ শিশ্দিগকে অনেক সময়ে 
শনবুদ্ধ বলিয়] মনে ভয় । শিশ্দিগের নধ্যে 
দর্শনেন্দিয ৩ আবণেন্দিয়ের দোষ প্রায়ই দেখা 
বায় । বালকেরা নাসিক দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্মীস ক্রিয়া 
পারীতি সাধন করিতে অক্ষম হইলে জ্ঞানো- 
পাজ্জনে অনেক ব্যাঘাত ঘটে । আনেক বালক রং 
চিনতে পারেনা: কিন্ধু এই সকল দোষ সভজে 
লক্ষিত ভয় না । 

আন্সাদন সন্ধন্দে ও নানা প্রকার রুচিবিরুদ্ধ 
প্রক্ুতি- বৈশিষ্ট্য বালকদিগের মধ্যে দেখা যায়| 
অনেক বালক কালি, খড়ি, সাবান এমন কি ছোট 
ছোট পোকা, শামুক খাইতে বিশেষ রীতি বোধ 
করে| এই কদভ্যাস শ্বাস্থাহানিকর এবং ইহা হইতে 
তানেক সময বিশেষ বিশেষ রোগের উৎপত্তি হয়। 
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শৈশবাবস্থায় 


জ্ঞানেল্দিয়ের 
যত্ব ও ততবার 
ধান আবশ্য: 


স্মৃতিশাক্তব্র 
[ারীর বিজ্ঞান 
ম্মতব্য্যাধ্য। 


নবম অধ্যায় | 


শট 
শসা - ৪777 তা শী 7 পপি শি 
এ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 

স্মৃতি--(97077,)75) 
পূর্ববজাত ঘটনা গুলির পুনরুত্পাদন মাস্থিক্ষের 
কাধ্য। কোন বিষয়ের উপলব্ধি মস্ত্িক্ষের স্লায়বিক 
ক্রিরার সাহাষ্যেই সম্ভবপর 1 মস্তিঙ্ষের শ্ায়বিক 
ক্রিয়া না হইলে চেতনা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়ী আসে। 
পূর্ববজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুৎ্পাদন মস্তিফের স্নার়বিক 
ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। অতএব কোন বিষয় 
স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে হইলে যে সকল 
মন্তিষ্কান্তর্গত স্বায়ৰিক ক্রিয়া দ্বারা এ বিষয়টির 
প্রথমে উপলব্ধি হইয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি 
প্রয়োজন। স্নায়বিক ক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তি “অভ্যাসের” 
নিয়মের অধীন । আমরা পুর্বেব বলিয়াছি অভ্যা- 
সের দ্বারা আমাদের পুর্ববজাত ক্রিয়াগুলি সহজ 
হইয়া দাড়ায় । যে স্ায়বিক ক্রিয়ার সাহাব্যে 
আমাদের কোন বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছে 
অভ্যাসের সাহায্যে ভাহার পুনরাবুন্তি সম্ভবপর | 


নবম অধ্যায় । 


7:1711210101010106101079115 


অনেক সময়ে এইরূপ হয় যে আমরা অনেক রিং 


করিয়াও কোন একটী.বিষয় স্মরণ করিতে পারি 
তেছিন। ;: কিন্তু কোন সময়ে অতকিত ভাবে এ 
বিষয়টা জবার আমার চিন্তাকাশে উদ্দিত হইল । 
মতএব যখন বলা যায় কোন একটা অতীত ঘটনা 
ভুলিয়া গিরাছি তাহার অর্থ ইহা নয় যে এ বিষয়টা 
আমার মন হইতে অপশ্থত হইয়াছে। তাহার গুঢ় অর্থ 
এই যে আমি তাহ। স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে 
পারিতেছি না। ঘটনাটা যদিও উপস্থিত নাই বটে 
কিন্তু তাহার প্রতিচ্ছায়ী আমার স্মৃতির কোন গুহ্য 
স্থানে লুক্কায়িত আছে ।* অনুকূল স্নায়বিক ক্রিয়া 
উপস্থিত হইলে এ প্রতিচ্ছায়াটি আবার আমার 
স্মৃতিপটে উদিত হয় । 


ইন্জ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া ও 
পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়৷ । 
(1১0-061)05 2010 1051595) 
ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর প্রতাক্ষ প্রতিচ্ছায়া৷ হইতে 
তাহার পরোক্ষ নিত বিভিন । প্রত্যক্ষ 


চে পশ শি এ শী 7৩ ৮৩ শাশশীর্শাটী ৮ ৮টি 


ক এ তি মতান্তর আছে। তাহা পরে বিবৃত হইবে! ৃ 


৯ হাহ 


1৮৮ 
পতাক্ষ প্রতি- 
চ্ছায়া ও 
পরোক্ষ 
প্রতিচ্ছায়া | 


তকাহাকে 
হলে? 


মনোবত্ঞান । 


প্রতিচ্ছায়ার উপস্থিত বস্থুর সহিত সাক্ষা সম্বন্ধ 
আছে । তচ্ভন্য তাহার সংস্কার পরিষ্ষ,ট, কিন্তু 
পারোক্ষ প্রতিচ্ছায়ার উপস্থিত বস্কর সহিত সাক্ষা 
সন্গন্দ না গাকায ভাভার সংস্কার ভপরিস্ম,ট | 
প্রতাক্ষ প্রতিচ্ছায়া প্রায়শঃ ইচ্ছা সাপেক্ষ, পরোক্ষ 
পতিচ্ছারা লীধারণতঃ ইচ্ছা নিরপেক্ষ । প্রতাক্ষ 
পতিচ্ছায়া ইন্দ্যি-সনিকুষ্ট বস্তুসপ্তাত সংস্কার | 
পরোক্ষ প্রতিচ্ছারা জাত সংক্গীরের পুনবাবিভ্ভাৰ । 
প্রতাক্ষ এ্রতিচ্ছাযী সময়ান্তবে যখন পুনরু- 
দিত হয় তখনই তাভাঁকে পরোক্ষ প্রতিচ্ছার! বলা 
যাঁয়। এই পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়াই স্মতিশক্তির 
উপাদান | অতএব স্মৃতি বাপারে প্রত্যক্ষজ্ঞান-এাহণ 
৫ তাহার পুনরুস্ঠাবন এই ঢইটা ক্রিয়ার স্স্পন্ট 
প্রতীতি হইতেছে । 

কিন্তু এতদুভয়ের মধো আর একটী অবস্থা 
গাছে তাহার নাম ধারণা । উল্লিখিত অবস্থায়ের 
সম্মিলনে স্মৃতি ক্রিয়া সম্পাদিত হর । যখন মন 
কোন বিষয় গ্রহণ করে, ধারণা করে এবং পরে তাহা 
পুনরুৎথাপন করে তখন স্মৃতির কাব্য লক্ষিত হয়। 
স্মৃতি মানসিক ইন্দ্রিয় নহে, ইহা একাগ্রতার ন্যায় 


নবম অধ্যায় । 


মনের একটা ধর্ম । সাধারণতঃ ধারণা ও এরর, 
পন মনের এই ছ্রই বাপারকে স্থৃতি বলে। ইভা 
বাকীত স্তুতি ক্রিরার আর একটি উৎপাদক আছে 
যাহাকে “পরিচয়” বলে। ইহা পরে আলোচিত 
হইয়াছে। স্মৃতির ধারণাবস্থায় সংস্কার-গুলি সকল 
সমর জাগরিত থাকে না। চেষ্টা করিয়া ভাভা 
দিগকে লি [পতি করিতে ভয়! 

দুই প্রকারের স্মৃতি ক্রিয়া লঙ্ষিত হয়| প্রথম, 
স্মৃতি পথে উদ্দিত হ৪€য়া বা মনে পড়া, দ্বিতীর়, 
স্মরণ করা বা মনে করা । প্রথম ক্রিঘাটা পায় 
অনৈচ্ছিক বা জনাঘাস সাধ্য, দ্বিতীয় শ্ষৈচ্ছিক বা 
চেষ্টা সাপেক্ষ |. বিগ্ভালয়ে শিক্ষা এরপভাবে 
দেওয়া উচিত যাহাতে অধিগত বিবয় অনায়াসে 
বাঁ চেষ্টা সহকারে স্মৃতি-পথারূঢ হয়। 

পুনরুথাপন আনেক পরিমাণে বিবয়- গ্রহণের 
তারতমোর উপর নিভর করে । 


পা পি 


রণান্ুকূল কাতিপর় নিয়ম | 


ইহ নিন লিখিত ভাবস্থার উপর নত কা 
প্রথম, সংস্কারের তাঙকালিক বলাবল | দৈনান্দন 


ঠ সংস্কাত 


১৮৯) 


1 


গভীরত। 


৮০৯০ 


ভাৎকালিক 
বলাবল । 


। আলোচনার 
পৌনংপুনা 


। ভাৎকালিক 
নসিক শক্তি 


মনোবিজ্ঞান । 


সাধারণ ঘটনাগুলি আমাদিগের মনের উপর তাদৃশ 


প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা কিন্তু একটা বিশেষ 
ঘটনা যেমন- ইন্সপেক্টর মহোদয়ের পরিদর্শন-- 
মনে নিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়। গাঁকে। - 

পরোক্ষ গ্রতিচ্ছায়া অপেক্ষা প্রত্যক্ষ গ্রতিচ্ছারা 
শধিকতর প্রভাবশালিনী, অতএব শিক্ষকের কর্তব্য 
যে, তিনি কেবল বর্ণনা দ্বার! শিক্ষা না দিয়া প্রকৃত 
বস্থু সাহায্যে শিক্ষা দেন। 

পাঠের কেবল আলোচনা তাদৃশ ফলদায়ক নহে 
তাহার পুনঃপুনঃ আলোচনা ভণ্য়া উচিত। 
কোনও পাঠের সাপ্তাহিক পুনরীালোচনা--তৎ- 
সম্বন্ধীয় মাসিক পুনরালোচনা হাপেক্ষা অধিক 
ফলপ্রদ | 


শামাদের মনের তেজ সকল সময় সমান 
গাকেনা, সেই জন্য মন সকল সময় সমভাবে বিষয় 
গ্রহণ করিতে সমর্প হয় না। বাল্যাবস্থায় আমাদিগের 
মন সাতিশয় সতেজ ; সেইজন্য বাল্যকালের 
সংস্কীরগুলি স্মৃতি পটে বহুদিন পধ্যন্ত অক্ষিত 
থাকে । মানসিক তেজন্দিতা শারীরিক তেজস্বিতার 
উপর নির্ভর করে। 


নবম অধ্যায় । 


ভীবসংহতির শরীর-তন্রমূলক বাখ্যা এই যে, যে 
সকল শিরার পুনঃ পুনঃ সমসাময়িক কার্য হয় 
হাহাদের পুনরুত্তেজনাও যুগপৎ হইয়া থাকে। 
চিন্তা সংহতি দ্বারা আামাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ভগ্তান 
০ রস্পর সম্মিলিত হয়। আমরা আমাদের 
চিন্তা-সংহতির দাস। দুশ্চিন্তা, ক্রেশকর স্থৃতি, 
দুষ্ট অভিসন্ষিগুলি যাহা একবার চিভুপটে অঙ্কিত 
হইয়াছে তাহার দাগ মুছাইয়া ফেলা অসম্ভব । 
তাহারা সকলেই আমার স্চিন্ডা ও স্তুখকর সম্মতির 
সহিত অচ্ছেদা সূত্রে গ্রথিত আছে এবং আমার 
চিন্তা প্রবাতের অংশ হইয়া দাড়াইয়াছে। আমরা 
তাহাদিগকে মন হইতে দূর করিবার যতই চেষ্টা 
করি না কেন, একসময়ে না একসময়ে অতকিত- 
বে তাহারা আম্ভ-গ্রহাদির হ্যার চিন্তাকাশে 

হইবে। যেসকল যুবক মানে করেন যে 


্ 


উদ্দিত 
যস হইলে ধন্ম কন্ম ও শুভ চিন্তা করিব, এখন 
কছুক 
ভা 


এ $ 


সা 


শাল মধুর যৌবন-স্থখ উপভোগ করিয়া লই 
রা নিজের ভবিষ্যৎকে বন্ধক দিয়া ফেলিতে- 
ছেন। ছুর্দমনীয় স্লারুম গুল তাহাদের পূর্বন স্মাতি 
নিশ্চিত জাগাউয়া দিবে । অআশুভ চিন্তার আক্রমণ 


তা 


১৯১ 


(11) ছাব 
সংহতি 


85590121710 


9110628৭ 


ভাবসংহতি 

লইয়াই 
স্মৃতি গঠিত 
। হইয়াছে | 


াব সংহতির 
নয়মাবলী | 


মনোবিজ্ঞান । 


হইতে নিজেকে অন্ততঃ কিঞিশ পরিমাণে রক্ষা 
করিতে হইলে এপ্রকার সওচিন্তা-সংহতি স্চ্টি 
করিতে হইবে যাহার সহিত দুশ্চিন্তার কোন 
প্রকার সংক্রৰ নাই। তথাপি পূর্ববজাত চিন্তা- 
সংহতি হইতে ।সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাইবার কোন 
উপায় নাই। 

ভাবনংহতির এই অপ্রতিতত শক্তি দোষাবহ 
নহে। চিন্তাসংহতির নিয়মাবলীর কোন দোব 
নাই | কারণ চিন্তাসংহতির শক্তি লইয়া স্যতি 
গঠিত হইয়াছে । তাবে চিন্তরিতবা বিষয় সম্গন্ধে 
বিশেষ সারধানতার প্রয়োজন । মনে এ প্রকার 
চিন্তার স্থান দেগয়া উচিত নহে বাঠার জনতা 
আমাকে পরে অনুতপ্পু হইতে হইবে । 

ভাবসংহতি € 7১১৫০1০৮060) 101110৯) 

ভাবসংহতি দুইটা নিমের অধীন, প্রথম সাদম্ঠা, 
দ্বিতীর মামীপা । কোন বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, 
ত৭সম্পকীর সদৃশ ঘটনা-বলীর সাহায্যে স্মরণীৰ 
বিষয় মনে উদিত হইতে পারে । নাম আবনেই 
পর্ব পরিচিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি কখন কখন মনে 


নবম অধ্যায়। ১৯০ 
না আসিতে পারে । কিন্ত্বু তাহার চিত্র দেখিলে 

অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তির মানসিক গ্রতিকৃতির 

সহিত ইহারও প্রতিকৃতি মনে সমুদিত হয় ; তদনন্তর সাদুশ্ত। 
উপস্থিত চিত্রের সহিত সেই পরিচিত ব্যক্তির (01201) 
প্রতিকৃতির সাদৃশ্য থাকায় তাহাকে মনে 

পড়ে। ইহা চিন্তা সংহতি সন্ধন্ধীয় সাদৃশ্য ঘটিত 

নিয়মের দৃষ্টান্ত | % 


উল্লিখিত দৃষ্টাস্তে যেমন প্রতিকৃতি আমাদিগের 
মনে ভাসমান হয় তদানুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয় 
আমাদের মনে পড়ে ; যেমন কোন্‌ স্থানে কিংবা 
কোন্‌ সময় বা কি সুত্রে তাহার সহিত পরিচয় 
হইয়াছিল ইত্যাদি । এই প্রকারের স্মৃতি সাদৃশ্য - সামীপ্য। 
ঘটিত নিয়মের অন্তনিবিউট নহে। ইহা সান্সিধ্য ৭১78১5) 
ক্তই হইয়া থাকে । 








শাশিশীশিটি শীট শপপিাীশিশাাশীশীীশিটিটি পাস সাস্পিশপাপপাপাক্পীশি শীশীীীপটি 
পেশি স ০০ 


* শারীর-বিজ্ঞান-বিৎ পুতদের মধ্যে কেহ কেহ চিস্তাসংহতির 
অস্তিত্ব ্বীকার করেন না| যাহাকে চিন্তা সংহতি বলা যায় তাহারা 
উহার “স্ত্রায়বিক সংহতি” আখ্যা দিয় থাকেন। তাহাদের মতা- 
মত এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । 


১৩ 


১৪১৪ 


বৈপরীত্য । 


(007090) 


মনোবিজ্ঞান । 

এতন্বীরা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
আমাদিগের ভাবসংহতি পরস্পর স্বতন্ত্র নহে, 
সামীপ্য বা সাদৃশ্য সন্বন্ধে সংশ্লিষ্ট । সামীপ্য সম্বন্ধ 
ছুই জাতীয়__সাময়িক ও প্রাদেশিক। যে সকল 
বিষয় এক স্থানে সংঘটিত হয় সেগুলি প্রাদেশিক 
সামীপ্যের অন্তর্গত। অনুক্রমিক ঘটনাগুলি 
সাময়িক সামীপ্যের অধীন । কাধ্য কারণ সম্বন্ধও 
এই সাময়িক সামীপ্যের দৃষ্টান্ত । আমার জন্ম 
স্থানের কথা মনে হইলেই তত্রত্য স্কুল, বেড়াইবার 
মাঠ, ফ্েশন, বাজার সকলই ক্রমশঃ স্মতিপটে 
উদ্দিত হয়। ইহা! প্রাদেশিক সামীপ্যের দৃষ্টান্ত । 

চিন্তাসংহতি সম্বন্ধে কেহ কেহ বৈপরীত্য নামক 
স্বতন্ত্র নিয়মের অবতারণা করেন। কিন্ত সৃক্মমভাবে 
বিবেচনা! করিলে ইহা সাদৃশ্য নিয়মের অন্তর্গত 
বলিয়। প্রতীতি হয়। 

সামীপ্য, সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য এই তিনটা 
নিয়মের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী অধিকতর 
কাধ্যকারী । 

১। কোন একটী পদার্থের সহিত তাহার 
নামের সম্বন্ধ আছে। পদার্থের সহিত নামের মচ্ছেছয 


৪৬ ১৯৪ ৫2 ৬৮৪5৪ 


১০৯৫ 


সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বালকেরা পদার্থ দেখিয়া শিক্ষকতা সন্ধে 


তাহার নাম স্মরণ করিতে পারে। দীর্শনিকের! 
নাম ও নামীর অভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। 
পদার্থ ও তাহার নাম যুগপৎ জানিলে পদার্থ দেখি- 
লেই তাহার নাম মনে পড়িবে । অতএব শিক্ষ- 
কেরা বস্তু ব! উদাহরণ দেখাইয়া পরিভাষা শিক্ষা 
দিবেন। 

২। শিক্ষক মহাশয় আদেশানুযায়ী কাধ্য 
সাধনের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। এই 
উপায়েই আদেশ ও কার্যের মধ্যে সামীপ্য সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইবে । 

৩। বর্ণমালা কিংবা নামতা-শিক্ষা সামীপ্য 
নিয়মের আর একটা উদ্দাহরণ। 

১। রডের জ্ঞান--সাদৃশ্য নিরমের দ্বারাই 
রডের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । যথা হরিদ্রা দেখিয়াই 
হরিদ্রাবর্ণের জ্ঞান, রক্ত দেখিয়াই রক্ত বর্ণের জ্ঞান 
ইত্যাদি । 


২। সাদৃশ্য নিয়মের সাহায্যে আমরা দৃষ্টান্ত 
হইতে সাধারণ সুত্রে উপনীত হই। যথা জল, 


“সামীপ্য” 
নিয়মের কার্ধা- 
কারিতা। 


সাদৃশ্য নিয়মের 
প্রয়োগ । 


১৯৬ 


২ িসিপিিা৫৯ি ৩ উরি সিসিতিত ্ 


সাদৃশ্ট ও 
সামীপ্য নিয়মের 
যৌগিক ক্রিয়া 


৪55 


হুগ্ধ, চা টি রন সাধারণ টিক লক্ষ্য 
করিয়া তরল পদার্থের পরিভাষ! নির্দেষ্ করি। 

৩। ঘটনার সামঞ্জস্য বশতঃ তাহার তারিখ 
মনে থাকে এবং তারিখের সামগ্তস্য বশতঃ ঘটনা 
মনে থাকে যথা 

১৮৩৭__ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক । 

১৮৫৭-_সিপাহী যুদ্ধ । 

১৮৮৭-__ভিক্টোরিয়া জুবিলি । 

১৮৯৭-_ডায়মণ্ড জুবিলি। 

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বুঝিতে পারিলে 
মনে এক প্রকার আনন্দ হয়। মনের এই অবস্থা 
সদৃশ বস্ত গুলিকে স্মৃতি পটে এক সূত্রে গাথিয়া 
রাখিতে বিশেষ অনুকূল । কোন একটা বালক সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়ীছে তাহার নাম মনে পড়িতেছেনা, 
এরূপ অবস্থায় হাজিরা-বহির নামের তালিকা 
স্বারণ করিতে করিতে [ সামীপা ) বালকদিগের 
আকৃতি শিক্ষকের মনে পড়িতে লাগিল (সাঁমীপা)। 
উপস্থিত বালকের আকৃতির সহিত ্মর্যযমাণ 
বালকের আকৃতি-সাদৃশ্ঠে ইহার নাম স্মৃতি পথে 
উদ্দিত হইল ( সাদৃশ্য ) | 


০ যু | 


রি তি 


সামীপ্য নিলি মানসিক টা ৪ 
কোন উৎকর্ষ সাধন হয়না, সাদৃশ্য নিয়ম দ্বারা উহ 
সাধিত হইয়! থাকে । শেষোক্ত নিয়মে বালক- 
দ্রিগকে প্রত্যেক পদার্থের গুণ নির্বাচন করিতে 
হয়। পরে তাহাদের সদৃশ গুগনিচয় স্থিরীকৃত 
হয়। এততন্ারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি শক্তি ও 
বিচার শক্তির অনুশীলন হয়। সামীপ্য নিয়মে 
মনের উচ্চতর শক্তিগুলির পরিচালন হয় না, 
কেবল স্মরণ শক্তিরই অভ্যাস হয়। 


নৃতন জ্ঞানার্জনেত্ব নিয়মাবলী । 


পূর্ববজ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের সংশ্মব 
না থাকিলে নৃতন বিষয়ের উপলব্ধি হওয়া স্থৃকঠিন। 
এই সম্বন্ধ সাদৃশ্য নিরমাধীন হইলে অধিকতর 
ফলদায়ক হয়। সেইজন্য বালকদিগের পুর্ববঙ্ঞান 
অনুসন্ধান করিয়া! উপস্থাপিত বিষয়ের সহিত কি 
সাদৃশ্য আছে তাহা বালকদিগের নিকট হইতে 
আদায় করিয়া লওয়া উচিত। চ্াত হইতে 
অচ্ভাত” এই সুত্রটা সাদৃশ্য নিয়মের পোষকতা 
করিতেছে । অপটু শিক্ষকেরা সামীপ্য নিয়মের 


৯৯৭. 
সাধীপ্য ও 
সাদৃশ্ঠ নিয়নের 
মধ্যে কোন্‌টি 


প্রথম-_পূর্বলব্ধ 

জ্ঞানের সহিত 

নূতন জানের 
সঙ্গতি । 


শি তলা এডি ৯) 0 ৯৯৯২১ 


দ্বিতীয়-_সপ্টি- 
পৌন:পুন্য । 


ভৃত্বীয়-_সন্মি- 
লনের প্রাখর্য | 


চতুর্থ-__যান- 
সিক জবস্থার 
ভারতব্য | 


বরো রান 


সাহায্য গ্রহণ করেন কিনতু টা শিক্ষকেরা সাদৃশ্য 
নিয়মানুসারে কার্যা করেন। 


সম্মিলনের পৌনঃ-পুন্যে ভাব-গ্রহণ স্বথগম 
হয়। বিশেষতঃ যে জ্ঞান সামীপ্য নিয়মের অধীন 
তাহার অঙ্ভনে পৌনঃপুনিকতার প্রয়োজন । 


সন্মিলনের প্রাখ্্য যত অধিক হয় সংস্কার 
ততই প্রগাঢ় হয়। সেইজন্যই পেষ্টালজি বলিয়া- 
ছেন যে, বাচনিক শিক্ষা অপেক্ষা বস্তুসাহায্ে 
শিক্ষা অধিকতর ফলবতী । সকল ইন্ড্রিয়গ্রাহা জ্ঞান 
সমান নহে। কোন 'কোন ইক্ড্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান 
অপরাপর ইকন্ড্রিয়জনিত জ্ঞানাপেক্ষা অধিকতর হৃদয়- 
গ্রাহী। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অজ্ভ্িত জ্ঞান অপেক্ষা 
দর্শনেক্দ্িয-জনিত জ্ঞান দৃঢ়তর | সেইজন্য বানান 
শিক্ষা দরবার সময় শিক্ষক মৌখিক শিক্ষা! না দিয়া 
ব্লাকবোর্ড সাহায্যে শিক্ষা দ্িবেন। 


বালকদিগের তাৎকালিক মানসিক অবস্থার 
উপর জ্ঞানাজ্ভনের ন্যুনাধিক্য নির্ভর করে । কোন 
আকস্মিক কারণ বশতঃ বালকর্দিগের মনশ্চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হইলে তণ্কারণাপসারণের চেষ্টা করা 


নবন টা ৷ 


স।/% তি লি ৫2 ৮:5/%51125 রসি পির * 


কর্তব্য । দি সেই চাঞ্চল্য চারি হয় তাহা 
হইলে শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক । 

পুর্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুতপাদনানুকুল মস্তি- 
ক্কের উপাদান সকলের সমান নহে। মস্তিক্ষের 
উপাদানের তারতম্য লইয়া নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ 
করিতে পারা যায়। 

প্রথম--মেধাবী বালক-_যে শীঘ্র ভাব গ্রহণে 
ও সম্পূর্ণরূপে ধারণে এবং অনায়াসে পুনরুদ্বোধনে 
সমর্থ । 0 বেগচের। 

দ্বিতীয়__তীক্ষবুদ্ধি বালক-_যে সহজে ভাব 
গ্রহণে সমর্থ কিন্তু তাহা ধারণে স্ুপটু নহে। ০ 
বেগবেগা। 


তৃতীয়-__-পরিশ্রমী বালক-__যে কষ্ট করিয়া 
তাব গ্রহণ করে, দৃঢ়ভাবে ধারণা করে এবং ধীরে ধীরে 
নিশ্চিতরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ ০ চেরচেরা | 

চতুর্থ-_মন্দমেধ! বালক-_যে কষ্ট করিয়া 
ভাৰ গ্রহণ করে, কষ্ট করিয়া তাহার ধারণা করে 
এবং কষ্ট করিয়া তাহা প্রকাশ করে ০ চেরবেগা। 


১৯৯ 


এসি 4/১5৫৯টি তি ও ৬ তি এ 2 


বিভিন শ্রেণীর 


উদ্বাহরণ। 


*/৯/৮১৬/ ৯৮৫ ৯:৫৯ ১/ ৯৭৪২ পা লে পাল ২ ৮১৪২ 


ক্যাণ্ট সাহেব স্মৃতিশক্তি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। 

১ম__যান্ত্রিক বা অযৌক্তিক স্মৃতিশক্তি ; ইহা 
সামীপ্য নিয়মানুসারে চালিত। 

২য়__ কৌশল সমুদিত স্মৃতিশক্তি (17)1)6- 
1101)103 59061) ); যেমন, আকামাবৈষনস্তকাঃ 
বলিলে আধাট, কান্তিক, মাঘ ও বৈশাখ অনস্ত 
ফল দায়ক এই অর্থ বুঝায়। 


৩য়__যৌক্তিকম্মৃতি শক্তি, যাহ সাদৃশ্য নিয়মানু- 


সারে নিয়ন্ত্রিত। 
. কঠস্থকরণ প্রথম__ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের 
সম্বন্ধে কোন্‌ হি 
কোন্‌ বিষয়ের শ্থিরীকরণ। অপ্রয়োজনীয় বিষয় ছ্বারা স্মৃতিশক্তি 


প্রতি লক্ষ্য রাখা ভারগ্রত্ত করা উচিত নয়। 
টার দ্বিতীয়___স্মরণীয় বিষয়গুলির শ্রেণী বিভাগ 
করণ। অর্থাৎ নবাজ্জিত ভান পূর্ববলব্ধ কোন্- 
জ্ঞানের অন্তর্গত তাহার নির্দেশ করণ। 
তৃতীয়-_ম্মতি-সাধনোপযোগী সময়; মন 
যাহাতে বিষয়গুলি সম্যগ্রূপে আয়ত্ত করিতে পারে 
ভাহার সময় দেওয়া উচিত, নচেৎ নবাঞজ্জিত জান 


2571 


৯৪ পাস্তা পা৯/ 


ভাববোধ-সহকৃত অভ্যাসই প্রশস্ত ৷ 

১ম--যে সকল বিষয় স্বয়ং কোন অর্থব্যগ্রক 
নহে যথা_এতিহাসিক তারিখ, সাধারণ-নিয়ম- 
বহির্ভত বর্ণ-বিন্যাপ ইত্যাদি । 

২য়--মনোরম বাক্যাবলী । 

৩য়--গণিত শাস্ত্রের সুত্রসমূহ; কারণ, সৃত্রগুলি 
অতি সংক্ষেপে ও সাক্কেতিক শব্ধ দ্বারা ভাব প্রকাশ 
করে। 

৪র্থ- পরিভাষা বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি 
কস্থ করা উচিত। 

প্রথমতঃ, বালকদিগের উপস্থাপিত বিষয়গুলি 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা উচিত। পরে, তাহাদিগের 
গুণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ 
শ্রেণীর অস্তনিবিষ্ট কর] উচিত। তদনন্তর, সংশ্লেষণ 
ক্রিয়াদ্ারা সাধারণ সুত্র নির্দেশ করিতে হইবে ; 
অবশেষে অধিগত সূত্রটা কণ্স্থ করা উচিত। 
ব্যাকরণের ব্যতিক্রম বা বিশেষ নিয়ম, ভৌগোলিক 
₹জ্ঞা ইত্যাদি কণ্স্থ কর বিশেষ আবশ্যক নহে। 


২০১ 
৪ ২৮০৮৮ ৭ 20৯৮6 রে 


স্বারা | পূর্বলনধ ₹ জ্ঞান সম বিদুরিত হওয়ার সস্তাবন]। 


কোন্‌ কোন 
বিষয় : 

কণ্ঠস্থ করছে 
হইবে? 





কণস্থ করণ 
বিষয়ে 
সাবধানতা | 


২৩২ 


৭ লিখি পাস ছি পি ঢা ০৬১8৯ ৯১ 


স্থতি শক্তির 
বিকাশ। 


মনোবিজ্ঞান । 


কিন্তু বালকেরা কোন বিষয়ই না বুঝিয়! 
কণ্টস্থ করিবেনা এরূপ নহে, কেননা শৈশবে 
বিচার শক্তির অল্পই বিকাশ হইয়া থাকে, 
স্বতরাং, তাহারা সকল বিষয় বিচার পুর্ববক শিখিতে 
সমর্থ নহে। বাল্যকালই স্মৃতিশক্তি বিকাশের 
প্রকৃ সময়। সেই সময়ে ইহার অনুশীলন না 
করিলে পরে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্তাবনা । 

বালকদিগের স্মৃতিশক্তির বিকাশ তাহাদের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিকাশের উপর নির্ভর করে। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ধারণা মনে যেমন দৃঢ়ভাবে যত 
অস্কিত হইতে থাকে, স্মৃতিশক্তিও তৎসঙ্গে বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়। ঘটার ভিতর হাত দিয়া শিশু দেখিল 
তাহাতে কিছুই নাই। কিন্তু এ ধারণা তাহার 
মনে না থাকায় সে আবার ঘটীর ভিতর হাত দেয় । 
ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে ঘটার ভিতর: 
কিছুই নাই, ইহা! সে মনে রাখিতে পারিতেছেনা । 

বালকেরা যখন কোন বিষয় জানিবার জন্য 
ওৎস্থক্য প্রকাশ করে তখন তাহাদের পুনরুত্পান- 
কারিণী কল্লনাশক্তির কার্য্য দেখ। যায়। অভি- 
জ্ততার বৃদ্ধির সহিত মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি, 


নবম নু 


২০৩ 


০ ৯৯ ৮৯/৯ ০৯/ রাি এসি কা ৯৪ 


দুঢ় হয় এবং বং নানাজাতীয় চন্তা-সংহতি গঠিত হয়। স্মৃতি শক্তির 


বাচনিক ভাষার অর্থজ্ঞান যত বদ্ধিত হইতে থাকে, 
পিতা, মাতা ও ধাত্রীর সহিত কথা -বার্তীয় মানসিক 
প্রতিচ্ছায়া গুলি তত পুষ্টি লাভ করে এবং 
বার বার মনে উদিত হয়। যেমন, যদি কেহ 
শিশুকে বলে যে এ “মিউ” আসিতেছে, শিশু 
অমনি বিড়ালের বিষয় ভাবিতে পারে । 

শিশু জীবনে সামীপ্যগত চিস্তাসংহতি সাদৃশ্য- 
গত চিন্তা সংহতি অপেক্ষা অধিকতর কার্যকারী 
ও তাহার অগ্রগামী | 

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিশুর আনুরক্তি যতই বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংখ্যাও 
তত বদ্ধিত হয়। এবং তৎসঙ্গে তাহার স্মৃতি 
শক্তিও উৎ্কর্ষলাভ করে। শিশুর পূর্ববজীবনের 
ঘটনাবলী পরজীবনের ঘটনাবলীর ভারে স্মৃতি 
গর্ভে লুক্কায়িত থাকে । পূর্ববজীবনের কোন ঘটন। 
যদি কোন প্রকারে পরজীবনের কোন ঘটনার 
সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে তাহা স্মৃতি- 
পটে দৃঢ়ভাবে অস্কিত হইয়া পড়ে। পুর্ববজাত 
স্মৃতিগুলি পরবস্তী মম তির ভারে যে লুক্কায়িত থাকে 


বিকাশ। 


স্বৃতি শক্তির 
বুদ্ধির সীমা । 


৯ ৯ :৯/৯/৯ ৯ * ১ ২ ৮ ২ ৮? 


তাহার প্রমাণ স্বরূপ ঝলিতে পারা যায় যে, বৃদ্ধা- 


বস্থায় যখন আমরা নূতন ধারণা গ্রহণে অকর্ম্ণ্য 
হইয়া পড় তখন পুর্বব স্মৃতিগুলি পুনরায় 
জাগিয়া উঠে। 

স্মৃতি শক্তির প্রথম বিকাশ যে আমাদের 
জীবনের প্রথমাবস্থায় ঘটে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই । তবে ইহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কতদিন পর্য্যস্ত 
হয় সে সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন 
দশবতসর পর্য্যন্ত ইহার বুদ্ধির সীমা । অপরে 
বলেন মনুষ্যের প্রৌটাবস্থা পর্য্যন্ত স্মৃতিশক্তির 
বৃদ্ধির সময় আছে; বুদ্ধাবস্থায় ইহার অবনতি 
প্রকাশ পায়। এই পরস্পর-বিরোধী মতদ্বয়ের 
অনেক দৃষ্টান্ত মনুষ্যজীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। 
যাহা হউক অল্পবয়স্ক বালকদিগের হৃদয়গ্রাহী গল্প 
মনে রাখিবার ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল | পক্ষান্তরে 
নীরস বাক্যাবলী আয়ন্ত করিতে বয়স্থ ব্যক্তিদ্রিগেরই 
ক্ষমতা অধিক ।*. 

উপরি উক্ত সমস্যা বিচার করিবার পূর্বে 
জ্ঞানগ্রহণ ও তাহার ধারণা এই ছুই মানসিক 
প্রক্রিয়ার মধ্যে কি প্রভেদ আছে তাহা বুঝিতে 


নবম অধ্যায়। ২৪৫ 
হইবে। নূতন জ্ঞান উপার্ভ্রনে (জ্ঞানগ্রহণে ) শ্মতিশক্তি 
শিশু অপেক্ষা প্রাপ্ত বয়ন্ক ব্যক্তিদের মানসিক বৃদ্ধির সীমা। 
ক্ষমতা অধিক। কারণ প্রাপ্ত-বয়স্ক বাক্তিদিগের 
শ্বিচ্ছিক মনঃসংযোগের ক্ষমতা অধিক । কিন্তু 
কোন হৃদয়গ্রাহী বিষয় মনে রাখা (ধারণা) ব্যাপারে 
বালকদিগকে উচ্চ স্থান দিতে হইবে । অতএব 
ইহা স্থির কর! যাইতে পারে যে বাল্যাবস্থাতেই 
ধারণাশক্তি চরমোতকর্মু লা করে। এবং 
তৎপরে ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিংশ 
অথব! পঞ্চবিংশ-বর্ষবয়স্ক বাক্তির ধারণা শক্তির 
ন্যনতা স্বত্বেও তাহাদিগের নৃতন জ্ঞানোপাড্ভনের 
ক্ষমতা অধিক। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পর 
মনুষ্যের ধারণা শক্তি ও নৃতন জ্ঞানার্জনের শক্তি 
উভয়ই কমিয়া যায়; কিন্তু অনুশীলনের সাহায্যে 
সময়ে সময়ে আমরা এ অবনতির অনেকটা রোধ 
করিতে পারি । 

পুর্বেব অনেকের এই বিশ্বাস ছিল যে স্মৃতি স্বতি শক্তির 
শক্তি মনের একটী বৃত্তি, যাহার সাহাষ্যে স্মরণ সহিত মনে, 
ক্রিয়া সাধিত হয়। কিন্তু এই অনুমান যুক্তি- ৮ 
সিদ্ধ নহে। কারণ, তাহা হইলে আমরা ইচ্ছা 


৯৬৩৬ 
বত ৯ ছি? ছি? 


'ধাদের প্ৰতি: 


পক্কি বৃদ্ধি 


কিনা? 


করিলেই স্থারণ করিতে পারিতাম; পৌনঃপুন্ত, 


মনোবিজ্ঞান। 


৯১৪ 


আধুনিকতা প্রভৃতি স্মরণানুকূল ব্যবস্থাগুলির 
প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু আমর দেখিতে 
পাই যে, চিন্তা সংহতির উপর বা ক্মায়বিক অবস্থা- 
স্তরের উপর স্মৃতি কার্ধ্য নির্ভর করে। পৌনঃপুন্য ও 
আধুনিকতা এই সংহতি ব্যাপারে এবং স্নায়বিক 
অবস্থান্তর সংঘটনে বিশেষ সহায়তা করে । 

আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্মৃতি কাধ্যের 
ছুইটী প্রধান অবস্থা আছে; প্রথম, “মনে রাখা 
(ধারণ1), দ্বিতীয় “স্মরণ করা” । “মনে রাখা” মস্তিষ্কের 


স্বাভাবিক উপাদানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মস্তি- 


কের স্বাভাবিক উপাদান বুদ্ধি সম্বন্ধে খন আমাদের 
কোন ক্ষমত। নাই তখন মনের সাধারণ “ধারণা” 
শক্তিও আমাদের আয়ত্ত নহে। কিন্তু “স্মরণ করা” 
ভাবের সাহচর্যের উপর নির্ভর করে এবং সেই সাহচর্য্য 
যত অধিক বিভিন্ন উপায়ে ঘটিতে পারে ততই কোন 
বিষয় স্মরণ করিবার অধিকতর স্থবিধা হয়। অতএব 
যদিও মনের সাধারণ ধারণা শক্তি বৃদ্ধির কোন 
সম্ভীবনা নাই তথাপি কোন একটা বিশেষ বিষয় 
রণ করিবার অনেক প্রকার স্রযোগ হইতে পারে ; 
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কারণ, ইহা মন্তিক্ষ নিহিত রেখার সাহায্যে ঘটিয়া 


থাকে । মনের স্মৃতি শক্তি একটা নহে; বতগুলি 
বিষয় আমরা মনে রাখিতে চেষ্টা করি তৎসংশ্লি্$ 
ততগুলি স্মরণশক্তি উত্পন্ন হয় । 

এ বিষয় অনারূপেও এ্রতীয়মান হইতে পারে। 
কোন ব্যক্তি একটা বিশেষ বিষয় স্মরণ করিতে 
অপারগ হইলেও অন্য একটা নিষয়, যাহাতে তাহার 
মন আকুষ্ট হইয়াছে তাহা সহজেই স্মরণ করিতে 
পারে। ইহার কারণ এই যে, সে আনুরক্তি 
বশতঃ সেই বিষয়টা পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে সর্ববপ্রকারে 
হৃদয়ঙ্গম করে, তজ্জন্য সেই বিষয়ের সহিত তাহার 
নানা প্রকার মানসিক সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। 
অতএব সপ্রমাণ হইল যে, আমাদিগের ধারণ! 
শক্তির স্বাভাবিক উপাদান মধ্যবিধ হইলেও 
যাহাতে মন আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন 
নানাপ্রকার সংষোজক পথ মস্তিষ্ষের উপাদানের 
উপর চিহিত হইয়াছে, তাহ। আমরা সহজেই স্মরণ 
করিতে পারি । কোন একটী বিশেষ বিষয় 
স্মরণ করিবার ক্ষমতা নানাপ্রকারে সংশ্লিষ্ট 
পদ্ধতির সাহায্যে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। সেই 
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২০৮ 


বা শা্িক 
নু তি ও 
: ৃক্কিক শ্বৃতি 


বিনা রজার | 


জন্য ০ চি চর ৪ হ্তি যত 


অধিক উদ্ভাবন করিতে পারেন ততই তিনি সফল- 
কাম হইবেন । 

ছুই প্রকারের স্মৃতি শক্তি আছে; ১ম, শব্দমাত্রা- 
বর্তন (7:০০ )। শাব্দিক স্মৃতি শক্তির সাহায্যে 
আমরা কেবল শব্দগুলি মনে করিয়া রাখি, এ 
শব্দের কি অর্থ তাহার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। 

২য়__যৌক্তিক স্মৃতি (1২209705] 17)60101) 
ইহার সাহায্যে আমরা ধারণা গুলি পুনরুদ্দীপিত 
করিতে পারি। প্রায়ই প্রত্যেক শবের এক 
একটা অর্থ আছে। কোন অর্থ জ্ঞানের বিষয়ী-ভূত 
হইলে তাহার যে ছায় আমাদিগের মনে পড়ে 
তাহাকে সেই অর্থের পপ্রত্যয় বলে” । যুক্তিসিদ্ধ 
স্মৃতি শক্তির সাহায্যে ধারণা বা প্রতার-গুলি 
বিধিবদ্ধ ভাবে মনে পড়ে । 

কতকগুলি লোকের শাব্দিক স্মৃতি অত্যন্ত 
বলবতী কিন্তু তাহারা বস্তুর মানসিক প্রতিচ্ছায়। 
বা ধারণা মনে পুনরানয়ন করিতে অক্ষম। কাহা- 
রও বস্তুর “প্রত্যয়” ব। ধারণা গুলি সহজেই স্মৃতি- 
পটে উদ্দিত হয় কিন্তু তাহাদের শাব্দিক স্থৃতি 


নী ক্যা 


ছি শিপ জি পিঠ উঠো ৬ ঠাস তাসিল 


অতান্ত গা কেহ কেহ অভ্যাগত ডি 


নাম আদৌ মনে রাখিতে পারেন, না, কিন্তু . 


তাহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা তীহবাদের 
মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং ৪ রিও 
হয়। 

শিশুরা কবিতা কণ্টস্থ করিতে ধুব তৎপর কিন্ত 
কবিতা গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ: জিজ্ঞাসা করিলে 
নির্বাক হইয়া! থাকে । শাব্দিক স্মৃতি শিশুদিগের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ, . তাহাদিগকে 
শব্দ শিখিতে হইবে । বয়োন্বদ্ধির সঙ্গে শাব্দিক 
স্থৃতি শক্তির হাস হয় ও. বৌক্তিক স্মৃতি শক্তি 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বালকদের যে যৌক্তিক "স্মৃতি 
শক্তি নাই তাহা বল। যায় না। কারণ, 
মাতৃভাষা শিখিবার সময় বালকেরা যেমন. শব্দ 
শিক্ষা করে তৎসজে তাহার অর্থও ধারণা করে। 
শিক্ষা 'প্রণালীর দৌষেই বালকেরা শব্দের অর্থ 
অপেক্ষা কেদ্ল শব্দ' গুলি মনে রাখিতে সবিশেষ 


চেষ্টা করে। ইতিহাস পাঠ দিবার সময় শিক্ষক | 


নিজেই বলেন “২পাভা কি ৪পাতা কণস্থ করিস 
আনিবে।” যে সকল বালক গ্রস্থকীরের বাক্য 
১৪ 


সর) 
উল ৪ 
8 


শার্ধিক স্তি 


শাকিক স্বৃতি 
ও 
গতুযুৎগাদক 
আঅভ্যাস। 
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গুলি যথাষথ উদ্ধত করিতে পারে তাহাদিগকে 


তিনি উত্সাহ দেন। উদ্দেশ্য বিহীন পাঠ দ্বারাও 
আমরা বালকদিগের স্মৃতি বৃথা পরিশ্রান্ত করি। 
পাঠের প্রথমেই ষদি পাঠের উদ্দেশ্য বালকদিগকে 
বলিয়৷ দেওয়৷ হয় তাহ] হইলে তাহারা চিন্তা করে, 
পাঠের উদ্দেশ্যের সহিত শিক্ষকের বাক্যাবলীর কি 
সন্বন্ধ তাহ! বিচার করে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের 
যৌক্তিক স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শাবক 
স্মৃতি স্থাযিনী নহে এবং ব্যবহার-যোগ্যাও হয় না। 
কোন একটী ওষধের উপাদান কিকি তাহা কগন্থ 
থাকা সন্বেও আমি সেই গুঁষধটি সহজে প্রস্তৃত 
করিতে না পারিতেও পারি। 

শাব্ধিক স্মৃতি-শক্তির সহিত গত্যুৎ্পাদক 
অভ্যাসের অনেক সাদৃশ্য আছে। অর্থ না জানিয়া 
শব কণ্ঠস্থ কর] আর জিহবা ও ওষ্ঠাদি অন্ত কি 
প্রকারে সঞ্চালন করিতে পারা যায় তাহা শিক্ষা 
করা একই । মিঃ ওয়েষ্ট সাহেব বলেন যে না 
বুঝিয়া কবিতা কণ্ঠস্থ করা আর নৃত্য করিতে 
শিক্ষাকরার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পেশীর সঞ্চালন ব্যতীত 
আর কোন প্রভেদ নাই। 
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হিাদ সম্মত বা 1 যৌন্তিক মু তিপতি, বা 
পেক্ষা উত্তম। যদি কোন বিষয় স্মরণ রাখিবার 
প্রয়োজন হয, তবে তাহার গুণ বিশ্লেষণ করিয় 
তাহাকে কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট করা 
উচিত। তাহার কার্যযকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করা 
কর্তব্য। কোন্‌ সাধারণ সুত্রের ইহা বিশেষ 
উদাহরণ তাহা! জান! কর্তব্য । এইরূপে কোন 
বিষয় স্মরণ রাখিবার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া 
অবলম্বন করি বলিয়া উল্লিখিত প্রকার স্মৃতি 
শক্তিকে “বিজ্ঞান সম্মত” বলা হয়। 


স্থৃতি সহায়ক অনেক প্রকার ক্লাযৌক্তিক 
কৌশল আছে, সে সকল কৌশল আয়ত্ত করিতেও 
আয়া ও সময় লাগে। কিন্তু তাহাও চিন্তা 
ংহতির নিয়মের উপর সংস্থাপিত। যে বিষয়টি 
মনে রাখিতে হইবে তাহা কৌশল ক্রমে এমন 
একটি পরিচিত বিষয়ের সহিত সম্মিলিত করা হয় 
যাহ! সহজেই আমাদের মনে উদ্দিত হইতে পারে। 
অনেক সময়ে সেই সকল কৌশল অবলম্বন করিয়! 
আমরা বিফল মনোরথ হই। 


বিজ্ঞান- 
সম্মত বা 
ঘোক্তিক স্মৃি 
শক্তি | 


অযৌক্তিক বা 
কৌশল সমূ- 
দিত স্বৃতি 
শক্তি 
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২৯২, 


বাঁচনিক স্মৃতি 


মনোবিজ্ঞান | 


অতএব যুক্তি-মিদ্ধ স্মৃতি শক্তিই সর্বাপেক্ষা 
ফলপ্রদা। অর্থ না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে প্ৰৃতি- 
সহায়ক সংযোজক পখের সংখা! অনেক কম হয়, 
কাজে কাজেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। 

অর্থ না বুৰিয়া কণ্স্থ করার উপর এত দোষা- 
রোপ কর] হইয়াছে যে, অনেকে মনে করিতে পারেন, 
যেন বাঁকা কণ্স্থ করা আদৌ উচিত নয়। কিন্তু 
তীহাদ্দিগের মনে রাখা কর্তব্য যে বয়োরুদ্ধির 
সহিত আমাদিগের বাচনিক স্মৃতি অধিকতর 
উপযোগিনী ; তবে কোন বাক্য কণস্থ করিতে হইলে 
কেবল পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা ফল লাভ হয় 
না। ঝুকাটা সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ করিয়। 
কণস্থ করা উচিত। এবং ইহাও স্মরণ রাখ! 
কর্তব্য যে, কেবল অবিকল আবৃন্তিই সকল সময়ে 
আবশ্টাক নয়। বিষয়টা কোন্‌ স্থানে বিবৃত 
হইয়াছে ইহা মনে থাকিলেই যথেষ্ট । 


নবম অধ্যায় । 
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স্মৃতি ও মানসিক গ্রতিচ্ছায়ার পুনরুদোধন। 
(1810110177 200 1২০1010900106101. ) 


ইন্দ্িযই আমাদিগের জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। 
ইন্দিয়ের সাহায্যে আমরা বস্তর গুণ, তাহাদিগের 
স্থানীয় সম্বন্ধ, গতি প্রভৃতি নানাপ্রকার ধর্ম জানিতে 
পারি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহাধ্যে বস্তু প্রত্যক্ষ 
হইলেই আমাদিগের প্রকৃত জ্ঞান হয় না । প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের সাহাযো মানসিক সংস্কার হওয়া! আবশ্যক 
ও তাহার স্থায়িত্ব প্রয়োজন । কোনও প্রকার 
প্রত্যক্ষজ্ভান হইলে তাহার প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত 
হইয়! যায়। আমাদের সংস্কীর গুলি প্রত্যক্ষ 
বস্তর মানমিক প্রতিচ্ছায় স্বরূপ । মনের ধারণা 
শক্তি আছে বলিয়াই এই প্রকার মানসিক প্রতি- 
চ্ছায়া সম্ভব। শারীর-বিজ্ঞান মতে মানসিক 
ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক স্নায়বিক উত্তেজনা দ্বারা 
ন্নায়ুমণ্ডলে এক প্রকার পরিবর্তন ঘটে; যাহার 
ফলে আমাদিগের কার্য গুলি এই ন্ায়বিক 
প্রবণতার দ্বারাই চালিত হয়। এই ল্লায়বিক 
প্রবণতা বশতঃই অভ্যাস গঠিত হয় । 


২১৩ 


মানপিক ; 
প্রতিচ্ছায়া ও 
ইন্দরিয়ানৃভূতির্‌ 
পুনরুদ্বোধন |; 
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'নানাজাতীয় 
মানসিক 
প্রতিচ্ছায়া। 


মনোবিজ্ঞান । 


অন্তরমীণ আয়ুর নি কাদির ন! হওয়া 
সন্বেও মনের পুনরুস্তাবনী কল্পনা শক্তি প্রযুক্ত 
এ সকল স্রায়বিক ক্রিয়ার এবং তাহার আনুষক্সিক 
মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরাবৃত্তি সম্ভব । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে 
মানসিক প্রতিচ্ছায় গুলি গঠিত হয় । যদিও এ 
মানসিক প্রতিচ্ছায়৷ গুলি সাধারণতঃ দর্শনেক্্িয়ের 
সাহায্যে গঠিত হয় তথাপি অনেক লোক দেখিতে 
পাওয়। যায় যাহারা শ্রবণ-জনিত ও গতি সম্বন্ধীয় 
মানসিক প্রতিচ্ছায়া স্পষ্টরূপে গঠন করিতে 
অধিকতর সমর্থ। বালক দ্রিগের মধ্যে এই প্রকার 
বিশেষত্ব থাকিতে পারে ; শিক্ষকের এ বিষয়ে জ্ঞান 
থাক। ও তদনুর্যায়িনী শিক্ষা! প্রণালী অবলম্বন করা 
বিশেষ আবশ্যক । ৰ 

মানসিক প্রতিচ্ছায়। গুলি প্রথমতঃ স্কুল ইন্ড্রিয়া- 
নুভৃতি ও গতি জন্থন্ধীয়। এতদ্যতীত ধারণ! 
বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়। হওয়াও সম্ভব । পূর্বেবান্ত 
স্থল মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি স্্ায়বিক প্রবণত। 
হইতে সম্ভ.ত। স্মৃতি ব্যাপার তিন প্রকারে ঘটিতে 
পারে । ১ম-_ন্সায়বিক প্রবণতা প্রযুক্ত (ষেমন 


০9877 


অভ্যাস-জাত চু লি তার দেওয়া, ॥ বাইন 
চড়া) ২য়__পুনরুৎপাদনকারিণী কল্লন! শক্তি প্রযুক্ত 
( দর্শন, শ্রবণ ও গতিবিষয়ক ) ৩য় ভাব বিষয়ক 
প্রতিচ্ছায়ার পুনরাবৃস্তি। 


মানসিক-প্রতিচ্ছায়ার পুনরুপাদন ও স্মৃতি 
ক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। স্মৃতি ক্রিষায় 
যে কেবল মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরুৎ্পাদন হয় 
তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে আরও একটা ক্রিয়। হয়। 
ষে বিষয়ের মানসিক প্রতিচ্ছায়। স্মৃতি পটে পুন- 
রানয়ন করা যায় তাহা যে “আমার” জীবনের পুর্বব- 
জাত ঘটনাবলীর সহিত সম্বদ্ধ তাহার জ্ঞানও 
আবশ্যক । অর্থাত, এ বিষয়টি অমুক সময়ে অমুক 
অবস্থায় “আমার” জ্ঞান গোচর হইয়াছিল ইহাও 
মনে পড়া চাই। যখন কোন বিষয়ের প্রাসঙ্গিক 
সমস্ত ঘটন! গুলি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তখনই 
সেই বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্‌ স্মৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়। 
কোন বিষয়ের মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরাবির্ভাবের 
সহিভ “চিনিতে পারার” ভাব জড়িত না খাকিলে 
প্রকৃত স্মৃতি ব্যাপার সম্পন্ন হয় না। 


২১৫ 
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বানসিক পরি 
চ্ছায়ার পুনর 
ভ্বোধন গ ৰ 
্বতির মধ্যে 

প্রতেদ | 


“পরিচযুল 
স্মৃতির উপাদ' 


1, 
+২১৬ 


11৯৮৯ ৯ উ 1 সি ৯৯৯ 


| পরিচয় + 


শুনরুৎপাদন 
স্মৃতি | 


মনোবিজ্ঞান । 

আমাদের ইহ মনে রাখা উচিত যে, কখন 
কখন কোন বিষয় পরিচিত মনে হইলেও তাহার 
মানসিক প্রতিচ্ছায়া আমার মনে না উদ্দিত হইতে 
পারে। দেখা যায়, আমরা অনেক সময় কোন 
লোককে দেখিয়া “চিনি চিনি" মনে করি 
কিন্তু “কখন্” “কোন্‌ অবস্থায়” তাহাকে দেখিয়া 
ছিলাম তাহার মাঁনসিক প্রতিচ্ছায়া সম্পুর্ণ মনে 
পুনরুদিত হয় না। পক্ষান্তরে, কখন কখন পুর্ববজাত 
মানসিক প্রতিচ্ছায়া আমাদিগের মনে অপন্থদ্ধ 
ভাবে পুনরুদিত হয় কিন্তু তাহার সহিত “চেনা”র 
ভাব থাকে না; মর্থাৎ, আমার জীবনের পুর্ববজাত 
ঘটনাবলীরমধ্যে তাহার বিশেষ স্থান নির্দেশ করিতে 
অসমর্থ হই। অনেক লেখক একটা গল্প লিখিয়। 
মনে করেন যে, গল্পটি তাহার স্বকপোল-কল্সিত 
কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা 
যায় যে, বহুদিন পূর্বেব তিনি যে গল্পটি পড়িয়া 
ছিলেন, উহাতে কেবল তাহারই পুনরাবৃন্তি 
হইয়াছে,। 


নবম অধ্যায়। 


স্পক্চি 06 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
চিন্তাসংহতির স্নায়বিক বিবৃতি । 


ইতর প্রাণীদিগের দৈনিক ব্যবহার দেখিলে যানবীত্ব অভি- 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তাহাদের কার্যযগুলি জ্তার প্রভাব 
স্ব স্ব শারীর-বিধান দ্বার] সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত । অভি- 
জ্ঞত দ্বারা তাহাদের ব্যবহারের বিশেষ কিছু পরি- 
বর্তনহয় না । যতই নিম্ন হইতে নিন্নতর শ্রেণীর প্রাণী- 
দিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা যায় ততই অভিজ্ঞতার 
অভাব লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, মনুষ্যজাঁতির ব্যবহার 
ক্রমাগত তাহাদের অভিজ্জতা দ্বারা পরিবন্তিত 
হইতেছে। মনুষ্যজাতির পুর্ববজাত অভিজ্ঞতার প্রভাব 
কোন উপায়ে রক্ষিত হয় বলিয়াই তাহাদের ব্যব- ও তাহার রক্ষণ 
হারের পরিবর্তন সম্ভবপর | মস্তি কি প্রকারে (ম্বতি)। 
অভিজ্ঞতার ফল রক্ষ। করে তাহাই এই অধ্যায়ের 
আলোচ্য বিষয় । | 


২১৮ 
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স্তর »নো- 
বৈজ্ঞানিক 
বিবৃতি | 


'স্বৃতি” সম্বন্ধীয় 
মতাস্তর-_ 
ধারণা-সংহত্ঘি 
বা চিন্তা-সংহতি 
অমূলক, আায়- 
বিক সংহতিই 
স্বৃতি শক্ষির 
নিদান 


মনোবিজ্ঞান । 
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মনোবিজ্ঞানবিদ পিতেরা অস্তদৃ সি! সাহায্যে 
অনুমান করেন যে অভিজ্ঞাত বস্ত্র ধারণা মনে অব- 
স্থিতি করে। তাহারা আরও অনুমান করেন যে 
একটী বিষয়ের ধারণা মনে উদিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট 
অন্যবিষয়ের ধারণাও সঙ্গে সঙ্গে জাগরিত হয়। 
অর্থাৎ সম-সাময়িক অথবা অনুক্রমিক প্রত্যক্ষ বস্তুর 


ধারণার মধ্যে এমন একটী সংহতি স্থাপিত হয় 
যদ্দার। একটা বিষয়ের ধারণা অপর বিষয়ের ধারণাকে 


উদ্শিপিত করিয়া দেয়। 
কিন্তু মিঃ ম্যাগ্ড়ুগাল এফ, আর, এস বলেন 
যে, অভিজ্ঞাত বস্তুর ধারণাগুলিই যে মনে অঙ্কিত 
হইয়া যায় তাহার কোন প্রমাণ নাই । বরং পরীক্ষা 
দ্বারা জান গিয়াছে যে, কোন অভিজ্ঞাত বিষয়ের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবার সময় স্ায়ু-প্রণালীর এমন একটী 
পরিবর্তন ঘটে যদ্দার! সায়ু-প্রণালীর প্রকৃতি পরিবর্তিত 
হইয়া যায়। স্বায়ু-প্রণালীর এই নৃতন অবস্থা! স্থায়িত্ব 
লাভ করে বলিয়াই এ বিষয়টার পুনরাবৃত্তি (প্মৃতি) 
সম্ভব। তীাহার (মিঃ ম্যাগ্ড়ুগাল সাহেবের ) মতে 
ংহতি ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন ধারণার মধ্যে অঙ্ঘটিত হয় 
না, ভিন্ন ভিন্ন ন্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়। 


এ পি বসি | 


কোন বস্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তাহার আনি 


প্রতিচ্ছার। পুনরুদ্বোধনের অবকাশে যদি এ বস্তুর 
ধারণাগুলি মনে অঙ্কিত হওয়। অসম্ভব, তাহ! হইলে 
এ ধারণাগুলির মধ্যে সংহতি ব্যাপার সঙ্ঘটিত 
হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? ষে সকল নূতন স্নায়বিক 
বিধান বশতঃ এ বিষয়টা মনে পুনরুদিত হয় 
তাহাদের মধ্যেই সংহতি সঙ্ঘটিত হয়। 
শিশু কতকগুলি সহজাত সংস্কার-প্রণালী 
লইয়। জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা দ্বারা ও অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে এই সংস্কার-প্রণালীগুলির বিকাশ সাধিত 
হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই 
'স্কার প্রণালীশুলি যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয় ততই 
তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান করিবার ধারণা ও শক্তি বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা মামাদের সহজাত সংস্কীর- 
প্রণালীর মধ্যে নৃতন নূতন সমাবেশ সঙ্ঘটিত হয়। 
শিক্ষিত যুবকের অনেকগুলি সংস্কার প্রণালী আছে । 
সেই সকল সংস্কার-প্রণালীর সহযোগিতার দ্বার 
প্রত্যক্ষ জ্গান জন্মে । উপস্থিত বস্তু সঞ্জাত উদ্দীপনা 
যদি পুর্ববজাত উদ্দীপনার প্রতিরূপ হয় তাহা হইলে 
উপস্থিত উত্তেজনাগুলি পূর্ববজাত সংক্কার-প্রণালীতে 


১৪১ 


অভিজ্ঞত। হারা 


সংস্কীর প্রণা- 
লীর পরিবর্তন । 


সমবেক্ষণ গু 


প্ৰতি | 


ক্মভিজ্ঞতা ও 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান 


শ্বতি শক্তির 
স্নায়বিক 
প্রক্রিয়া । 


লো বার | 


সি ৯৮ ৬/৯০৯/৯০ 


নিমজ্জিত ভয়। রা এরি টি সিকরণ 


€ 4১911 11501070 ) বলা যাইতে পারে; যদি 
উপস্থিত উত্তেজনার মধো কিছু নৃতনত্ব থাকে, তাহ 
হইলে পুর্ববজাত সংস্কার প্রণালীর মধ্যে এক প্রকার 
পরিবর্ধন ঘটে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে 
সমবেক্ষণ (25000109100 ) ক্রিরা বলে । এই 
মানসিক পরিবর্তন স্থারী হইলে স্মৃতির কার্য হয়। 

আধুনিক মনোবিজ্ভান দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত 
হইয়াছে যে, আমরা যে সকল বস্তুর উপলব্ধির" জন্য 
পূর্ববজাত অভিজ্ঞতা দ্বার প্রস্তুত ভইয়াছি সেই সকল 
বস্কই প্রত্যক্ষ করিতে এবং শ্াহাদের প্রতিষ্ছায়া 
মনে রক্ষা করিতে পারি । যদি তোমার সম্মুখে 
নূতন প্রকারের কোন বস্ত সংস্থাপিত হর, তুমি তৎ- 
সম্বন্ধে কেবল তোমার পুর্ববপরিচিত লক্ষণগুলি 
বুঝিতে পারিবে । এ বস্থুটার শন্যান্য লক্ষণগুলি 
জানিতে হইলে তাহাদের প্রতি বার বার মন:- 

ংযোগের প্রয়োজন । ও 

পূর্বেবেই বল হইয়াছে যে, যাহাকে আমরা 
সাধারণতঃ ভাবসংহতি বা চিন্তাসংহতি বলি 
মতান্তরে প্রকৃতপক্ষে তাহা স্নায়বিক সংহতি । ছুই 


নব্ম অধ্যায় 


৫ 4৯-৯৫-৯৮৮৯ 4২ 2 এ ০ র৯৯/ ৭ সি ঠা কব সিএ সিতিসিিসিলী ছি 4৯ লািরিি/ উঠি 


হইলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সংযোৌজক পথ 
উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রতিঘাতের শক্তি এত 
ল্সীণা যে কোন এক স্ায়ু-প্রণালীতে উত্তেজন। 
উপস্থিত হইলে এ উত্তেজনা এ পথ দিয়া অপর 
স্ায়ু-প্রণালীতে প্রবাহিত হয়। অতএব স্মুতিশক্তির 
নার্যা বুঝিতে হইলে স্নায়বিক সং তি স্বীকার 
করিতে হইবে । 

ক্রায়বিক সংহতি ছুইটী নিয়মের অধীন যণা-_ 
সমকালিক ও পারম্পরিক | সমকালিক সংহতির 
দ্বারা বিভিন্ন স্বায়ুপ্রণালী একই সময়ে উত্তেজিত 
হয়। পারম্পরিক সংহতি বশতঃ ছুইটী ন্সাযু- 
প্রণালীর উত্তেজনার মধ্যে স্বল্প ব্যবধান থাকে। 
এই দুইটি নিয়মের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য নাই, 
কারণ বার বার অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা 
পারম্পরিক উত্তেজন] গুলিও ক্রমশঃ সমকাঁলিক 
হইয়া পড়ে। উভয় নিয়মেই বিভিন্ন স্নায়ু-প্রণালীর 
মধ্যে সযোজক পথ উৎপন্ন হয়। 

কোন উত্তেজনা একবার কোন স্নায়ুর মধ্য 
দিয় প্রৰাহিত হইলে এ স্নায়ুর অবস্থা এরূপ 


৯৮৮4৯ ডি রতি ঠি৬ চীচি ৪4 ছিল এ উস ছি এসি ৮৭. 


কিন্ব। পরোনির স্নায়ু নী মধ্যে টা তত টিন 


২.১ 


স্বা়বিক সংহ' 
তির নিয়ন! 


সলায়বিক সংহ! 
তির প্রক্রিয়া |) 


২ 


আয়বিক সংহ- 
তির উদাহরণ 


মনোবিজ্ঞান । 


পরিবর্তিত হয় যে তাহার প্রতিরোধক শক্তি হাস 
প্রাপ্ত হয়। এ স্নায়ুর এক প্রান্তে অল্প উত্তেজনা 
হইলেও এ উত্তেজন৷ এ স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হয়। ইহাই আ্সাযু-প্রণালীর মুলতত্ব। এবং 
ইহাকেই “ম্নায়বিক অভ্যাস” কহে। এই স্নায়বিক 
অভ্যাসের নিয়মই মানসিক বিকাশের নিদান। 


'এক প্রকার ন্ায়ু প্রণালীর উদ্দীপনা অন্য আসায় 


প্রণালীকে উত্তেজিত করিতে পারে বলিয়া 
তাহাদের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হয় ও আমাদের 
চিন্তামগ্ডল গঠিত হয়। 

মনে কর, কোন বালক প্রথম নৌকা দেখিল । 
তাহার ভ্রাতা তাহাকে বলিয় দিল উহাকে “বোট, 
বলে। যখন এ বালকটা পুনরায় এ প্রকার নৌকা 


 দেখিবে তখনই তাহার “বোট' নামটী মনে পড়িয়া 


যাইবে । বোটটি দেখিবার সময় তাহার মন্তিক্ষের 
দর্শন বিষয়ক স্ত্রায়ুর উত্তেজনা! হইয়াছিল । এবং 
পরে “বোট” নামটা শুনিবার সময় মন্ত্িক্ষের শ্রবণ 
বিষয়ক স্সায়ুর উত্তেজনা হইল। পরে এ প্রকার 
নৌকা দ্েখিলেই তাহার “বোট, নামটা মনে পড়ে। 
ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, তাহার দর্শন ও 


নবম 5 | 


52 ৮ নাট অর্পিত ৫৩ ১ শা ২ ২২৯৬৪ ৬ ০: 


শ্রুৰণ ণ পরগানীয় ম মধ্যে একটা সংযোজক পথ চর 
হইয়াছে । প্রথমে বোটটী দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে 
নাম শুনিবার সময় তাহার দর্শন-জ্ঞানোত্পাদক 
স্নায়ু প্রণালী হইতে উত্তেজনা, সংযোজক পথ দিয়! 
শ্রবণ-জ্ঞানোত্পাঞ্ক স্নায়ু প্রণালীতে আসিয়া 
পুছিয়াছে। এই কার্য্যটা উত্তেজনার আকর্ষণ ধর্ম 
প্রযুক্ত ঘটিয়াছে। ক্রায়বিক অভ্যাসের নিয়ম বশতঃ 
₹যোজক পথের প্রতিরোধক শক্তিও ক্ষীণ] । তবে 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, দর্শন-গ্ঞানোৎপাদক ন্সারু 
প্রণাললীর বেগ শ্রবণ জ্ঞানোৎুপাদক প্রদেশে, যাইবে 
কেন? এসময়ে এ বালকের আরও ত অনেক 
প্রকার ইন্ড্রিয়ানুভূতি হইয়া ছিল এবং মস্তিক্ষের 
নান! জ্ঞানোত্পাদক প্রদেশও ত উত্তেজিত হইয়া- 
ছিল। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে সকল 
ইন্ডরিয়ানুভূতির উপর মনঃসংযোগ করা যায় 
তাহাদেরই মধ্যে জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশে সংযোজক 
পথ উৎপন্ন হয়। | 
পারম্পরিক সংহতির কাধ্য পুরোগামী, অর্থাৎ 
যদি দুইটী উত্তেজনা! পারম্পরিক ধারায় সংঘটিত 
হয়, অগ্রবর্তী উদ্দীপনা! উপস্থিত হইলে পশ্চাছর্তী 


৩ 


পারল্পরিক 
সংহতি পুরো- 
গামিণী। 


৬ 
থা 
ৰা 


একই সময় 
কেন আমরা 
একাধিক 
বিষয়ে মনো- 
নিবেশ করিতে 
পাকি না। 
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উদ্দীপনা তাহার অনুগমন করে ; রর চরণ 


উদ্দীপনার সময় অগ্রবর্তী উদ্দীপন। তাহার অন্ুগমন 
করে না। বর্ণমালার অক্ষর গুলি আমরা আদি 
হইতে অন্ত পর্যন্ত অনায়াসে বলিয়া যাইতে পারি ; 
কিন্তু অন্ত্য অক্ষর হইতে আদা ক্ষ গুলি 
আবৃত্তি করা দুরূহ । ইহার কারণ এই যে ক্সায়- 
বিক উত্তেজনা একই ধারায় প্রবাহিত হয়। 
পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, পারম্পরিক 
উত্তেজনার সময় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সনাযুপ্রণালীর 
মধ্যে যে সংযোজক পথ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্য 
দিয়া উত্তেজনা পূর্ববর্তী ন্রাযুপ্রণালী হইতে পরবন্তী 
ন্নায়ু-প্রণালীতে উপস্থিত হয়। এই সংযোজক 
পথের প্রতিরোধক শক্তি ক্ষীণা; তজ্জন্য 
উত্তেজন? পুর্ববব্তী স্নায়প্রণালী হইতে সহজেই পর- 
বর্তীন্সায়ুপ্রণালীতে প্রবাহিত হইতে পারে; কিন্তু 
পরবর্তী স্রায়ু প্রণালী হইতে পু্বববত্তী স্রায়ুপ্রণা- 
লীতে প্রবাহিত হইবার সময় বাধা প্রাপ্ত হয়। 
ইহা স্রীয়বিক অভ্যাসের মুলতত্ব। এই জন্যই, 
একবিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ কালে 
দুইটা স্ায়ুপ্রণালী পারম্পরিক ভাবে উত্তে,৬ 5 হয়। 
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পা লক এসি পাস তি ৯টি র ৯ স্ছি তত ৮৯ তিতির পা, ১ 


টিউন অভ্যাসের নিয়ম পে পাব ্ 
প্রণালী পুর্বববন্তী স্ায়ু প্রণালীর শক্তি অপহরণ 
করে। স্থৃতরাং পুর্বববর্তী স্নায়ু প্রণালীর বেগ' 
নিরুদ্ধ হইয়! যায়, এবং পুর্বব বিষয়টাও মন হইতে 
অপসারিত হয়। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ 
করিলে যে ন্নাযু-প্রণালী উত্তেজিত হয় তাহা 
পূর্ণববন্থী সায়ু প্রণালীর বেগ অপহরণ করে । 
পুর্বেব যাহা, বলা হুইয়াছে তাহ! হইতে নিন্প- স্বায়বিক 
লিখিত ত্রিবিধ নিয়ম স্থিরীকৃত হইল । রে 
১। ছুইটী সমকালিক বব! পারম্পরিক উত্তে- নিয়ষাবলী 
জন] উপস্থিত হইলেই তৎসম্পর্কীয় , স্রায়ু-প্রণালীর 
মধো সংযোজক পথ উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেকটার 
উপর মনঃসংযোগ করা প্রপ্লোজন । 
২। কোন একটী বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ 
করিলে অন্ত বিষয় হইতে মনকে অপসারিত করিতে 
ভয়। 
৩। শারীর বিজ্ঞান মতে পরবন্তী উত্তেজন৷ 
দ্বারা পূর্ববর্তী উত্তেজনা নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ 
 পূর্ববন্থী স্বায়ু-প্রণালীর শক্তি সংযোজক পথ দিয়! 
পরবর্কী ন্রায়ু-প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়া নিঃশেষ 
১৫ 


স্নায়বিক 
হুন্ডি ব্যাপারে 
সামস্থিক- 
সংহত্িরই 
; ফার্যয কারিত। 
লক্ষিত হয় 


তবে উসতৃশ”। 
স্বর খারাবৃত্ধি 
ভ্বপর কেন? 


টা মনোবিজ্ঞান | 
বব 
চ ৯৫৮২ ১১/৯৯/৯৫৯৫ সিল উব ইত ১১৪৯ 


মগ 


হয়, এবং যে পথ দিয়া এক স্সাযু-প্রণালী হইতে 


অন্য স্নায়ু-প্রণালীতে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়, তাহা 
এ ছুইটা ন্ায়ু-প্রণালীর মধ্যে সংহতি স্থাপিত করে । 


মিঃ ম্যাগডুগাল বলেন যে শারীর বিধান মতে 
স্নায়ু-সংহতির ব্যাপারে কেবল সাময়িক সংহ্াতিরই 
অস্তিত্ব আছে; অন্যান্য নিয়ম,--প্রাদেশিক সংহতি, 
সাদৃশ্য বা বৈপরীত্য বা কার্যাকারণ সম্বন্ধ সকলই 
উহার অন্তর্নিবিষ্ট। তাহার মতে, সদৃশ বিষয়ের 
পুনরাবৃত্তি হয় বলিয়া “সাদৃশ্য, সংহতির নিয়ম 
হইতে পারে না। কেবল “সাময়িক সামীপ্যই 
চিন্তা-সংহতির মূল কারণ। 


সদৃশ বস্তুর পুনরাবৃত্তি মানসিক বিকাশ ব্যাপারে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । এই সদৃশ বস্তুগুলির পুনরাৰৃত্তি 
কি প্রকারে হয় দেখ। যাউক। একটা বস্তু নান! প্রকার 
বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, সেই জন্য এ বস্তু- 
সম্পকীয় স্নায়ু 'প্রণানীর সহিতও নানা স্থায় 
প্রণালীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শেষোক্ত স্ায 
প্রণালীগুলির উদ্দীপনার মধ্যে সহযোগিতা বা 
বিরোধ ভাব না! থাকায় পুনরাবৃত্তি ব্যাপার ক্রেমশঃ 
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বির নল গা পড়ে, [রা 


উত্তেজন। গুলিরই কেবল পুনরাবৃত্তি না হইয়া দুর 
সম্পকাঁয় উত্তেজনা গুলিরও পুনরারত্ভি হইতে দেখা 
যায়। প্রত্যেক ন্সায়ু-প্রণালীর অন্তর্গত অনেক 
অবান্তর নায়ুপ্রণালী আছে। এই অবান্তর 
ন্ায়ুপ্রণালীর মধ্যে কতকগুলি, বিভিন্ন মুলন্মায়- 
প্রণালীর মধ্যে সাধারণ । একটা মুল ন্সায়ু-প্রণালী 
উত্তেজিত হইলে উহার উত্তেজনা কখন কখন সংযোজক 
পথ দিয়! প্রবাহিত নাহইয়! এবং অন্য একটা মূল ন্মায়- 
প্রণালীকে উত্তেজিত না করিয়া, তাহার অন্তর্গত 
কোন একটি অবান্তর স্নায়ু-প্রণালীকে উত্তেজিত 
করে। পূর্ববেই বল! হইয়াছে যে কোন কোন 
অবান্তর স্ায়-প্রণালী সাধারণ, অর্থাৎ---অন্য একটি 
মূল আায়ু-প্রণালীর অংশ । বাস্তর সায়ু-প্রণালীর 
উত্তেজনা প্রসারিত হইয়া এ দ্বিতীয় মূল স্থায়ু 
প্রণালীকেও উত্তেজিত করে! ইহাই সদৃশ 
বস্থর পুনরাবৃত্তির কারণ। তল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদ্িগের 
উপরিউক্ত মানসিক প্রক্রিয়! প্রায়ই দেখা যায় না। 
তাহাদের মস্তিষ্কের স্সায়ু-প্রথালীর কার্য্য সীমাবদ্ধ । 
উচ্চতর বুদ্ধিসম্পন্ন মানব-মস্তিক্ষের অবান্তর ন্সায়ু- 


২২৭ 


মারার । 


্রপালীগুলি নান। মূল সায় প্রণালীর সহিত -নান। 
ভাবে সংশ্লিষ্ট । উহারা প্রায়ই “সদৃশ” বিষয়ের 
পুনরুৎপাদনে সমর্থ এবং কেবল সাময়িক সামীপ্য 
নিয়মের উপর নির্ভর করে না । 
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মানসিক প্রতিচ্ছয়] | 


(1161102] 117250৭. ) 


যেমন আমাদের বর্তমান অবস্থা অতীত জীবন 
হইতে প্রসুত তেমনি অতীত ঘটন1 গুলির মানসিক 
প্রতিচ্ছায়া আমাদের বর্তমান চিন্তা-মগুল গঠিত 
করে । অভিভ্ভ্রতা, অতীত জীবনের কাধ্যাবলীর 
পরিণাম। অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের মন পরিণতি 
প্রাপ্ত হয়। মনের পরিণতির উপর আমাদের 
চিন্তা-প্রণালী সর্ববতোভাবে নির্ভর করে । অতীত 


জীবন যেমন বর্তমান অবস্থার উৎপাদক তেমনি 


বর্তমান জীবনের উপাদান লইয়। ভবিষ্যৎ জীবনও 


গঠিত হয়। বে ব্যক্তির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
পরস্পর অসম্প্ক্ত তাহার ব্যক্তিত্ব নাই। . সে; 
প্রত্যেক মুহূর্তেই নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে । 





অভি 
আমাদে, 
অত" 
বর্তমান 
ভবিষ্য। 
মধ্যে বন্ধ; 
হৃত্র স্বর 


২৩৩ 


অভিজ্ঞতার 
সংরক্ষণ 


১ম শারীরিক 


২য় মানসিক 


মনোবিজ্ঞান । 


অতীত জীবন হইতে আমর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করি । 
অভিজ্ঞতার তারতম্যের উপর মানব জাতির উচ্চা- 
বচতা নিরূপিত হয়। 

আমাদের পুর্বজাত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের 
দুইটা প্রক্রিয়া আছে £-_ শারীরিক ও মানসিক । 
পুর্বেবেই বল হইয়াছে যে অভিজ্ঞতা] অতাত জীবনের 
কাধ্যাবলীর পরিণাম । এ কাধ্যাবলীর প্রভাব 
শরীরে স্পষ্টই লক্ষিত হয় । কোন ব্যক্তির বাহ্যা- 
কুতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা ষাঁয়, সে তাহার জীবন 
কি ভাবে কাটাইতেছে | 

মনের উপর অভিজ্ঞতার প্রভাব সহজে লক্ষিত 
হয় না। কিন্তু পূর্বের বল হইয়াছে যে, মানসিক 
ক্রিয়া! দ্বার] অভ্যাস বশতঃ এক প্রকার স্রায়াবক' 
প্রবণতা সংঘটিত হয়। আায়বিক প্রবণতা দ্বারাই 
আমাদের দৈনিক কার্যযগুলি সম্পাদিত হয়। 
সায়বিক ক্রিয়া শারীরিক গতিতে অভিব্যক্ত হয় । 
ন্বৈচ্ছিক শারীরিক কাধ্য দ্বারাও স্নায়ুকোষে 
একপ্রকার ক্রিয়া হয । বার বার একই প্রকার 
শারীরিক কার্য করিতে করিতে স্লাযুকোষ এরূপ 
'্মবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে যে ভবিষ্যতে একাধ্যগুলি 
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সহজ হইয়] দাড়ায় । দর্শন, শ্রবণ ও শ্রাণেক্দিয়াছি 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্বন্দেও 'এই ব্যাপার ঘটে 
বাহ্যোদ্দীপকের উদ্দীপনা বশতঃ মন্তিক্ষের জ্বানোত- 
পাদক প্রদেশের কোন বিশেষ স্রায়ুকোষ একবার 
উত্তেজিত হইলে পুনরায় যখন এ প্রকার বান্তো- 
দ্রীপক উপস্থিত হয় তখন মন্তিষ্কান্তর্গত এ 
স্নায়ুকোষে পুর্বজাত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু 
কখন কখন মস্মিক্ধান্তর্গত কোন এক শ্নীয়ুকোষের 
উন্ভতেজনা সহযোগী অনা কোন এক শ্াযুকোধকেও 
উত্তেজিত করে। যদি এই দ্বিতীয় স্ায়ুকোষ- 
সাহাযো পূর্বেব কোন বাহ্োদ্দীপকের প্রতাক্ষ 
জান হউয়। গাকে, তাহা হইলে এ বাহ্যোদ্দীপকের 
অনুপস্থিতিতে তাহার প্রতিচ্ছায় মানে উদ্দিত হয় । 
এই প্রকারে বাঙ্যোদ্দীপকের মনুপস্থিতিতেও 
অতীত ঘটনাবলীর মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনে উদ্দিত 
হইতে পারে। 

সকলেই সকল জ্ানেক্দিয়ের সংশ্লিষ্ট মানসিক 
প্রতিচ্ছায়া সমভাবে পুনরুতপাদন করিতে সমর্থ 
হন না| কেহ দর্শন সম্বন্ধীয়, কেহ শ্রবণ সম্বন্ধীয়, 
কেহ জাতি বিষয়ক মানসিক প্রতিস্ছীয়। সহজেই 


| 
নত 


অভিজ্ঞত: 
তাহার বান। 
প্রতিচ্ছা: 


মানসিক 
প্রতিচ্ছানঃ 
কার্য কা! 


২৩২ 


মানসিক 
প্রতিচ্ছায়ার 
বিকাশসাধন 


পারিপার্ড্িক 


অবস্থা । 


মনোবিজ্ঞান! | 


লি পাখি লি ৯ ছি লাছি পি পি পাছি পাম টি পাছত 


চিলির ছার পারেন। নানা প্রকার 
মানসিক প্রতিচ্ছায়া পুনরুৎপাদনে যাহার যত 
অল্প ক্ষমতা তাহার চিন্তা করিবার উপাদানও তত 
অল্প। কেবল তাহাই নহে ; অনা লোকের মানের 
ভাঁব বুঝিতে ততই অশক্ত। 

কেবল জ্ঞান বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়। 
যথেষ্ট নহে, গত্যুত্পাদক মানসিক প্রতিচ্ছায়। 
থাকা আবশ্যক । গত্যুত্পাদক মানসিক প্রতি- 
চ্ছায়ার সংখা! যত বেশী হইবে ততই আমনা। 
নানা ভাবে কার্ধা করিতে সমর্থ হইব | 

এখন কি প্রকারে মানসিক প্রতিচ্ছায়ার 
বিকাশ সাধন হইতে পারে তাহা আলোচনা করা 
যাইতেছে । 

আমাদেব পারিপা্্বক অবস্থা এরূপ লনুকুল 
হওয়1! উচিত যাহাতে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি 
সর্বদাই জাগরূক থাকে | আমাদের জ্ঞানবিষয়ক 
মানসিক গ্রতিচ্ছায়ার সংখ্যা, জ্ঞান বিষয়ক ইন্দ্িযী- 
নুভৃতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। তন্রপ গতি- 
বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়াও আমাদের শারীরিক 
গতির উপর নির্ভর করে। যথাবিধি শারীরিক 


রা রা | 


গতি ছারা গতি-বিষয়ক মনির পরিজ 
গুলি স্পষ্ট ও উপযোগী হয় । যেব্যক্তি বাইসাই- 


কেল্‌ চড়িয়াছে তাহার বাইসাইকেল্‌ চালান সম্বন্ধে: 


মানসিক প্রতিচ্ছার! যেমন স্পষ্ট ও কার্য্যকাঁরিণী 
হইবে,যে কেবল দুর হইতে দোকান ঘরের জানালার 
মধ্য দির! বাইসাইকেল দেখিয়াছে তাহার তন্দপ 
হইবার সম্ভাবনা নাই | কেবল অনুকূল পারিপার্শিক 
অবস্থা ভইলে হইবে না, বার বার প্রয়োগ প্রয়োজন। 
মানসিক প্রতিচ্ছারাগুলি আমাদের দোনক কাধ্যে 
বার বাঁর প্ররোগ করিতে হইবে | অবশেষে 
মানসিক প্রতিচ্ছায়ার বিমিশ্রেণে নুতন চিন্তাজাল 
গঠন করিতে হইবে। ইহাই পুনরুৎ্পাদন-কারিণী 
কল্পনা শক্তির ভিন্তি সরূপ। তবেই মানসিক 
প্রতিচ্ছায়ার সার্থকতা ও উপযোগিতা স্থাপিত 
হইবে । 

আমরা এতাব মানসিক প্রতিচ্ছায়া সম্বন্ধে 
যাহ! বলিলাম শিক্ষা প্রণালীতে তাহার বিশেষ 
উপযোগিতা আছে । শিশু যে জাতীয় 
প্রতিচ্ছাঁয়া গঠনে সমর্থ ও যাহার যে জাতীয় 
প্রতিচ্ছায়া-ভাগার আছে সে সেই তাবে চিন্তা 


৩. 


শারীরিক, 
গতি।. 


প্রয়োগ । 


নৃতন চিন্ত 
প্রণালী 


শিক্ষা-সম্ববে 
মানসিক, 
প্রতিচ্ছায়। 
উপযোগিত্ত 


২৩৪ 


শক্ষাসন্থক্ধে 
মানসিক প্রতি- 
_ চ্ছায়ার 
উপযোগিতা | 


মনোবিজ্ঞান । 


করিতে পারে। কোন শিশু দর্শন সম্বন্ধীয় 
কেহ বা শ্রবণ সম্বন্ধীয় প্রতিচ্ছায়া কেহ বা গতি 
বিষয়ক মান[সক প্রতিচ্ছায়। গঠন করিতে সমর্থ । 
শিশুর মানসিক উপাদানের প্রতি লক্ষ্য না করিয়। 
শিক্ষা দিলে কোন ফলই হইবেনা। শিক্ষা-কার্ষ্যে 
বত অধিক মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সাহাধা লইতে 
পার! যায়, শিক্ষণীয় বিষয়টা ততই বেনী ছাত্রদ্িগের 
আয়ত্ত হয় । বর্ণপরিচয় নময়ে শব-সকল বিশুদ্ধ- 
ভাবে লিখিয়া দেখাইতে ভইবে, যাহাতে এ শব্ের 
দর্শনসন্বন্ধীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়। মনে উদিত হইতে 
পারে; প্রতোক শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে 
তইবে, যেন এ শবের শ্রবণ সম্বন্ধীয় মানসিক 
প্রতিচ্ছায়। ও বাহোন্দ্রিয়ের গতি-বিষয়ক প্রতিচ্ছায়া 
মনে উদিত হর । শব্দগুলি লেখাও "আবশ্যক, 
ভাগতে এ শব্দটি লিখিতে হইলে কি প্রকার অঙ্গুলি 
সঞ্চালন প্রয়োজন তাহারও প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত 
হইতে পারে। ভূবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইলে কেবল 
পরিভাষা কস্থ করিলে চলিবে না। বালকদিগকে 
ভৌগোলিক অঙ্কন ও গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়া 
প্রয়োজন । যাহ! আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে ও 


দশম অধায় | ২৩৫ 


মানে রাখিতে ইচ্ছ। করি সে বিষয়টির সম্বন্ধে যত 
প্রকার মানসিক প্রতিচ্ছারা হওয়া সম্ভব তাহ! গঠন 
কর আবশ্যক | 





*“কলানা” 
কাহাকে বলে? 


প্রকৃত কল্পনা 
শক্তি 


একাদশ অধ্যায় । 





কল্পনাশক্তি । (11777211)201017 ) 

যে মানসিক শক্তিদ্বারা আমর বাহোক্দ্িয়ের 
তাতকালিক সাহাষা না লইয়া আলোৌচা বিষয়ের 
মানসিক চিত্র উদ্ভাবন করিতে, প্রাঁরি তাহাকে 
কল্পনাশক্তি বলে । “কল্পনা-শক্তি ছুই প্রকার, ১ম 
পুনরুৎ্পাদনকারিণী, ২য় উদ্ভাবনী | 

পুনরুৎ্পাদনকারিণী কল্পনাশক্তির দ্বারা 
আামরা পুর্বৰলন্ধ প্রতাক্ষ বিষয়, স্থান ও সময়ানু- 
যায়ী পুনরুদ্বোধ করিতে সমর্থ হই । এতদ্বতীত 
কল্পনার একটা বিশেষ শক্তি আছে যদ্দার উহা 
আভিভ্ভরতা-মূলক মানসিক প্রতিচ্ছায়া লইয়া একটা 
নৃতন বিষয় গঠন করিতে পারে । ইহাকে উদ্ভাবনী 
শক্তি বলে। 

উদ্ভাবনীশক্তি--ছ্বারা আমরা পুর্ববলন্ধ প্রতাক্ষ 
বিষয়ীভূত জ্ঞানের সাহায্যে ও মিশ্রণে অপ্রত্যক্ষী- 
ভূত জটিল বিষয়ের ভাবনা করিতে পারি। এই 


রা এ | 


ছিভীয় প্রকার শরির প্রকৃত জিনা 


বাঁচা, প্রথমটা স্মৃতি-শক্তিরই রূপান্তর : 

কল্পনাশক্তি অর্থাৎ উদ্ভাবনা শক্তি দ্বারা আমরা 
সম্পূর্ণ অভ্ভাত-পুর্বব বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিনা । 
কেবল পুর্ণবজ্গাত বিষয়ের মানসিক . উপাদানে 
একটা যৌগিক ভাব মনে গঠিত করিতে পারি। 

কল্পনার দুইটা প্রক্রিয়া আছে প্রথম বিশ্লেষণ, 
দ্বিতীর সংশ্লেষণ। 

বিশ্লেষণক্রিকাঁইহা দ্বারা] কোন বিষয়ের 
কতক উপাদান ত্যাগ করিয়া আবশ্যক উপাদান 
গুলি গ্রহণ করা যায় । 


শ্লেষণ__ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের 

প্রতিচ্ছার়ার আবশ্যক অংশগুলি গ্রহণ করিয়া 
একটা নৃতন প্রতিচ্ছায়৷ মনে উৎপন্ন করা যায়। 

কল্পনা ব্যাপারে কি প্রকারে এই উভয়বিধ 
প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হয় তাহ নিন্গে বিবৃত ইইল। 


উদ্ভাবনী ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা । 


প্রথম--যে প্রকার প্রতিচ্ছায়া মনে বা 


করিতে হইবে তাহার অস্পষ্ট জ্ঞান । 


কল্পনা শক্তির 
প্রক্তিয়া 


৩৮ 


প্রকত কল্পন”- 
শক্তি বা 

উন্তাবনী শক্তির 

শ্রেণী বিভাগ 


মনোবিজ্ঞান | 


দ্বিতীয়--মনে যে সকল প্রতিচ্ছায়৷ পূর্ব 
হইতে অস্কিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া ষদ্দ্ারা 
অভীপ্পিত প্রতিচ্ছায়া গঠিত হয় তাহার গ্রহণ। 


তৃতীয়--অনুকূল প্রতিচ্ছায়ার সাহায্যে অত্তী- 
প্সিত প্রতিচ্ছায়া গঠন । 


চতুর্থ_-অভীগ্সিত প্রতিচ্ছারা গঠন করিবার 
পর মনের আনন্দ এবং নিজের ক্ষমতার উপর 


বিশ্বাস, যন্দারা অজ্ঞাত বিষয়ের সীমা ক্রমশঃ ক্ষীণ 


হইয়া যায় এবং জ্ঞানের রাজ্য উত্তরোত্তর বিস্তুত হয় । 


উদ্ভাবনীশক্তি । 


বয়স্ক বালকদিগের কল্পনাশক্তি দ্ুই শ্রেণীতে 
বিভল্ত করিতে পারা যায় । ১ম রুচি বিষয়ক, ২য় 
বুদ্দিবিষয়ক | রুচিবিষয়ক কল্পনাশক্তি জ্ঞান 
আভ্ভনে সহায়তা করে না। ইহা দ্বার আমাদের 
তাব বৃত্তি চরিতার্থ হয় । রুচিবিষয়ক কল্পনাশক্তির 
সাহাযো আমরা আমাদের নীরস ও অনুজ্ৰল 
পারিপার্শিক অবস্থা! অতিক্রম করিয়া নবীন ও বিমল 
আনন্দ ভোগ করি। এই রুটি বিষয়ক কল্পনা- 


চি ১ | 


শক্তির রর তিক! উপন্যাস প্রিয়তা 


ব্যাপারে প্রকাশ পায় । 


বুদ্ধি বিষয়ক কল্পনাশক্তি-_সাহায্যে আমর! 
প্রথমতঃ স্কুল বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। 
দ্বিতীয়তঃ, মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা করিতে 
সমর্থ হই। তৃতীয়তঃ আমরা ব্যবহারিক কৌশল 


ও উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হই। প্রত্যক্ষ 


জ্ঞানের বহিভূর্তি শ্থুল বাহ্যজগণ্ পশ্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান কল্পনাশক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে । 
এই কল্পনাশভ্তির সাহায্যে আমরা অন্যের 
নিকট হইতে কোন বস্তু সম্বন্ধে নৃতন ভন্তান অভ্ভন 
করিতে পারি। এবং স্থুল জগতের অনেক নিয়ম 
অনুমান করিতে সমর্থ হই । যে বালক পদার্থের অণু 
পরমাণুর পরস্পর ব্যবধান ধারণা করিতে অসমথ 
এবং উহার সকলেই যে সর্বদা মাপন আপন কক্ষে 
ঘুরিতেছে, ইহা! কল্পনা! করিতে পারেনা, তাহাকে 
আলোক, উত্তাপ বা শব্দের পদ্দার্থ-বিজ্ঞান-সম্মত 
তব বুঝাইবার চেষ্টা নিরর্৫থক । 


২৩০১ 


১৩ 
$8 
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শক্ষাবিষয়ে 
মৃতিশক্তি 
থেষ্ট নহে, 
টাবনী শক্তি 
বয়োজন 


ললনাশক্তি 
হায্যে 

জ্জগতের 
লব্ধি হয়! 


রিনার 


স্ ০ 


মৌখিক শিক্ষাই: হউক জার পাস 
শিক্ষাই হউক কেবল স্মৃতি শক্তি দ্বানা-মনস্কাম 
সিদ্ধ হয় না। ইহাতে কল্পনাশক্তির কার্যকারিতা 
বিশেবরূপে লক্ষিত হয়।' শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ 
করিতে হইলে মানসিক" প্রতিচ্ছায়া জাশগরিত 
করা আবশ্যক । ইহা" কল্পনাশক্তির"কার্ধ্য । যে 
বালক ' পড়িবার সময়. কিংবা কোন বর্ণনা 
শুনিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে পঠিত ও শ্রুত বিষয়ের 
মানসিক 'প্রতিচ্ছায়া গঠন করিতে অসমর্থ, প্রকৃত 
পক্ষে তাহার এ বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয়ন]। 

অন্তর্জগতের কার্যগুলি অপ্রত্যক্ষ। ধারণা, 
ভাববুত্তি প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের উপলব্ধি কল্পনা 
শক্তির সাহায্যেই সম্ভব।  কল্পনাশক্তি আছে 
বলিয়াই আমরা অপরের সহিত সহানুভূতি অথবা 
অন্যের চরিত্রগত দোষ গুণ নিদ্ধারণ করিতে 
সমর্থ হই। শিশু-প্রকৃতি-পাঠ ব্যাপারে প্রদণিত 
হইয়াছে যে, আমরা কল্পনাশক্তির সাহাযো 
অন্যের মনের ভাব জানিতে পারি। আবার 
কল্পনাশক্তি' দ্বারা নিজের মনোভাব অন্যকে 
বুঝাইতে পারা যার । বাক্যাবলী দ্বারা আমর! 


একাদশ অধ্যায় | 


মনোভাব প্রকাশ করি । বাকাবলী ছারা 
মামাদের মানদিক প্রতিচ্ছায়। অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু 
শামাদের মনে যদি মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংগ্রহ না 
থকে তাহা হইলে বাকা গুলি নিরর্থক ঠা যে বিষয়ে 
আমার নিজের কোন ধারণা নাই, অন্য লোককে 
সে বিষয় ধারণা করিতে কি প্রকারে সাহাধা 
করিতে পারি £ 

আচরণ ও বাবহারের উপর কল্পনা শক্তির বিশেষ 
প্রভাব দেখিতে পাওয়া যার । নিজ নিজ চরিত্র, 
যাগার উপর আমাদের ভবিষাশ সুখ দুঃখ নির্ভর 
করিতেছে, তাহার গঠনেও কল্পনা শক্তির সহায়তা 
পরযোজনীয় । যদি কোন যুবক মদ্যপায়ীর দ্বণিত 
অবস্থার মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনোমধ্যে জাগরিত 
করিতে পারে সে কখনও এই ব্যসনে লিপ্ত 
তবে না। 

কল্পনা শক্তির সাহাযো* আমরা কার্যাকুশল 
শারীরিক গতি সন্বন্দীয় ধারণা করিতে সমর্থ হই। 
যেমন বাইসাইরু চালাইবার সময় কিরূপ ভাবে 
পা চালাইতে হইবে, হারমোনিয়ম বাজাইবার জনা 
কিম্বা টাইপরাইটিং যন্ত্রের সাহায্যে লিখিবার 

১৬ 


৪৯ 


আমাদের চরত্র 
গঠনে কল্পন। 
শরক্তর প্রভাব 


ব্যবহারিক 
কৌশল ও 
উপায় উতদ্তাৰন 


৪৭ 


উপাদান 


কল্সনাশত্ি 
সম্বন্ধে মতভেদ 


মনোবিত্্ভান। 


জনা কি প্রকার অঙ্গলি চালনা করিতে হইবে 


কল্পনা শক্তির সাহায্যে ভাহার একটা মানসিক 
প্রতিচ্ছায়া গড়িতে পারা যায়। গতি-বিষয়ক- 
ভাব সন্ভূত ক্রিয়া বর্ণনার সময় ইহার বিশেষ বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে । 

স্মৃতি শক্তির উপাদানের ন্যায়, মানসিক প্রতি- 
চ্ছায়। কল্পনারও উপাদান। মানসিক প্রতিচ্ছায়। 
অভিজ্ঞতার অনুগমন করে। যে বিষয়- সম্থান্ধে 
আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই আমার মনে তাহার 
প্রতিচ্ছায়ারও অস্তিত্ব নাই । স্থতরাং এ বিষয়ের 
প্রতিচ্ছায়া স্থৃতি পটেও উদ্দিত হয় না এবং উন 
কোন প্রকার কল্পন। বাপারেও অংশী হইতে পারে 
না|! যে কখনও বেলুনের কাধ্য দেখে নাই সে 
কেমন করিয়া এইরো প্লেনের কার্যকারিতা কল্পনা 
করিতে পারিবে ? 

অনেক লেখক কল্সনাশক্তির নিন্দা করিয়াছেন । 
তাহারা বলেন যে কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তি 
পরস্পর বিরোধী | “কল্পনার” সাধারণ নাম খেয়াল। 
“খেয়াল” ও প্রকৃত তন্বের বিরোধ অতিরঞ্রিত 
হইয়াছে এবং ততসঙ্গে কল্পনাশক্তি হেয় হইয়! 


একাদশ অধ্যায়। | 


উঠিয়াছে। কিনতু আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃত তত্ব 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কোন 
বস্থুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেই তাহার মানসিক প্রতি- 
চ্ছায় অবশ্যস্তাবিনী এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাতের 

পূর্ববলব্ধ স্বজাতীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়ার 
সহায়তাও আবশ্যক | এই মানসিক প্রতিচ্ছায়। 
গুলিই কল্পনার উপাদান । কাধ্য-কুশল জ্ঞানই শক্তির 
মুূল। কল্পনা শক্তি সাহায্যে আমরা জ্ঞানকে 
কাধ্যোত্পাদদক করিতে পারি। নূতন জ্ঞান কি 
প্রণালীতে অর্জন করিতে হইবে এবং সেই নৃতন 
জ্ঞান কাষ্যে প্রয়োগ করিলে তাহার ফল কি হইবে, 
কল্পনার সাহায্যেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি । 
বিজ্ঞান রাজ্যে আমরা কল্পনা শক্তির সাহায্যে 
অনেক বিষয়ের অনুমান করিতে সমর্থ হই । সাধা- 
রণতঃ, যে ব্যক্তির কল্পনাশক্তি প্রবল সে ঝটিতি 
কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ গুলি 
বুঝিতে এবং তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারে। কল্পনা শক্তি পর্যবেক্ষণ শক্তির পুরক 
ও সহায়ক এবং যে জ্ঞান আমরা অন্য উপায়ে 


২৪৩ 


২৪৪ 


খয়াল? কলনন। 
ও চিন্তা 


কল্পনা শক্তির 
প্রায় 


মনোবিজ্ঞান | 


অজ্ভন করিতে অসমর্থ, তাহাও অনেক সময়ে কল্পনা! 
শক্তির সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারি । 

সাধারণতঃ, শৈশবকাল কল্পনাশক্তির বিকাশের 
সময় । “কল্পনাশক্তি” বিবেক ও অভিজ্ঞতা দ্বারা 
রুদ্ধ না হইলে “খেয়ালে” পরিণত হয় | খেয়াল”, 
স্বাভাবিক অবস্থা ও প্রকৃত তন্্ হইতে পৃথক এবং 
কল্পনার অনিরুদ্ধ অবস্থা | চিন্তা ও কল্পনার মধোও 
প্রভিদ আছে। কার্যধা চিন্তাক্রিরার অনুসরণ 
করে, কিন্তু কল্পনা সকল সময় কার্ষো পরিণত 
হয় না। 

স্বাভাবিক কাধ্যতৎ্পরতা ও কল্পনা শক্তির 
আতিশব্য প্রযুক্ত বাহা জগতের সকল পদার্থই 
বালকদিগের নিকট সজীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
সেই জন্যই ভাভারা পুস্তলিকাকে জীবন্ত বস্ক মনে 
করে ও তাহার সহিত তদ্রপ বাবহার করে। 
এইজন্য অনেকে মনে করেন যে, কল্পনাশক্তির 
প্রশ্রয় দিলে অসত্য সতা বলিয়া মনে হইবে । এই 
বিবেচনা করিয়। তাহারা! কল্পনাশক্তিকে" সমূলে 
নিম্মুল করিতে বলেন । ইহা অন্যায় । বালকদিগের 
কল্পনাশক্তি বা খেয়ালকে বিবেক দ্বারা নিয়মিত 


একাদশ অধায় | 


টি 


নি কল্পনাশন্তির ধংস করিতে 
প্রয়ান পান তিনি হয়ত একটী ভাবী কবির কিন্বা 
চিত্রকরের শগবা বৈজ্ঞানিক তন্বাবিঙ্গাবকের 


করিতে ভইবে। যি 


আশালতার মুলে কুঠারাঘাত করেন। অতএব 
কল্পনা শক্তির উত্কষসাধন বিশেষ আবশ্যক । 
কল্পনাশক্তি দুইটা উপাদানের উপর নির্ভর 
করে 2-১ম, মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংগ্রহ ; ২য়, এ 
সকল এ্তিচ্ছায়ার সাভাব্যে শুতন চিন্তা মগুলের 
স্্টি। অভিজ্ঞতা ঘুলক কতকগুলি ধারণ! গাঁকিলেই 
যথেষ্ট হইনে না। সেই ধারণা গুলি লইয! 
নুতন নূন চিন্তা-মগ্ডল গঠন করিতে হইবে । 


২1 


অনেকের অভিড্ঞত। মুলক আনেক ধারণ! আছে কিন্তু 
এ ধারণাগুলির সাহায্যে নৃতন নূতন জাগতিক 
সম্বগ্ধ আাবিকার করিবার ক্ষমতী না থাকায় 
তাহারা “ভুতের বাগার” খাটিতেছেন। তাহাদের 
কন্ধক্ষেত্র সীমাব্ধ। ভাহাদের কাধ্যের মধ্যে 
শবীনহ্থ নাই । তাহারা নিজের ভাগ্য লিপি নুতন 
করিয়। গঠন করিতে অসমর্থ; কেবল পরের বোঝা 


বহন কাঁরতেছেন | 


কল্পনা-শক্তির 
উৎকর্ষ সাধন 


করনা-শক্ষির 
উৎ্সর্য সাধন 


মনোবিজ্ঞান । 


৩য়-ফলোপধায়িনী কল্পনার জন্য আর একটি 
নিবন্ধ আছে) অতিজ্ঞতা মূলক প্রতিচ্ছায়া লইয়' 
নৃতন চিন্তা প্রাণালী স্থষ্টি করিবার পূর্ধ্বে আমাদের 
কোন কার্যাসাধক উদ্দেশা খাকা আবশাক। 
উদ্দেশা বিহীন ও বাস্তব জগত হইতে বিচ্যুত 
“কল্পনা” আকাশ কৃহ্বমে পরিণত হয়। একপ 
কল্পনা ভয়াবহ । 

সঙ্জেক্ষপে, কল্পনা শক্তির পরিবদ্ধনের জনা 
বলিতে পারা যায় যে, আমাদের মানসিক প্রতিচ্ছায়া 
গুলি যথেষ্ট হওয়া আবশাক। কেবল একজাতীয় 
মানসিক প্রতিচ্ছায়] থাকিলে হইবে না। আমাদের 
যাবতীয় জ্ঞানেক্রিয়-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার মানসিক 
প্রতিচ্ছায়ার সংগ্রহ থাকা আবশ্যক । আমাদের 
পারিপার্থিক অবস্থা এতাদৃশ অনুকূল হওয়া 
প্রয়োজন যাহাতে জ্ঞানেক্দিয় গুলি জাগরূক থাকে । 
কেবল পারিপার্বিক অবস্থার প্রভাবের উপর নির্ভর 
করিলে চলিবে না। চেষ্টা করিয়া নূতন নূতন 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে । অভিজ্ঞতাই 
মানসিক প্রতিচ্ছায়ার মূল। কেবল নান প্রকার 
যানসিক প্রতিচ্ছায়া সংগ্রহ করিয়। সন্ত্রট থাকিলে 


একাদশ অধ্যায় । 


কোন ফল হইবে না। তাহাদের সাহায্যে নৃতন 
চিন্ত। প্রণালী উত্তাবন করিতে হইবে | কেবল পরের 
চিন্তা প্রণালী অনুকরণ করিলে কিছুই ফল হইবে 
না। অনুকরণ ও উষ্তাবন উভয়ই উন্নতির 
সোপান । 

ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ দ্বারা কল্লন। শক্তি 
উত্তমরূপে পরিবদ্ধিত হয় । আমর] পূর্বেবে দেখি- 
য়াছি যে, স্পষ্ট মানসিক প্রতিচ্ছায়। স্পষ্ট ইন্দ্রিয়া- 
শ্ুভৃতির উপর নির্ভর করে । অতএব কল্পনাশক্তিকে 
কার্যাকারিণী করিতে হইলে ইতিহাস ও ভূগোল 
সম্থান্ধে ইন্দিয়গ্রাহা পাঠ দেওয়া উচিত । ইন্দিয়- 
গ্রাহা বিষয় দ্বারা এবং বালকদ্িগের কল্পনাশক্কির 
সাভাযো তাহাদিগকে পরোক্ষ জ্ঞান প্রদান করিতে 
হইবে । শিক্ষকের প্রথম হইতেই লক্ষা রাখা 
কত্ববা যে ঘালকেরা যে সকল প্রতিচ্ছায়া মনে 
অস্কিত করিতেছে তাহা যেন ইকন্দিয়ানুড়ুতি দ্বারা 
সমর্থিত হয় । ইক্ড্িয়ানুভূতি ও প্রতাক্ষ জ্ঞান অম্পষ্ট 
বা ভ্রমপূণ হইলে তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়াও 
তজ্প হইবে । সেই জন্যই আদর্শ, চিত্র প্রভৃতির 
প্রয়োজন । | 


২৪৭ 


কোন্‌ কোন্‌ 
পাঠা বিষন্ 
কজনা-শক্কির 
সন্ধার়তা করে? 


ইতিহাল 


নিত 
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অনেক শিক্ষক অযাচিত ভাবে বালকদিগকে' 
অপরিমিত ও অযথা সাহাযা করেন । তাভাদিগের 
কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিবার স্তযোগ আদৌ দেন 
না। ইহাতে বালকদিগের সনিষ্ট করা হয়। 

সাহিতা পাঠ দ্বারা কল্পনাশক্তি পবিবদ্ধিত 
হইতে পারে। শৈশবাবস্থী হইতেই “ঠাকুরমার” 
গল্প শবণ করায় শিশুদিগের ক্টনাশক্তির ক্ুমশঃ 
বিকাশ ভঈতে থাকে । বায়োরুদ্ধি সহকারে ভমণ 
কাভিনী, নাটক, উপনাস ইতাদি ক্রমশঃ কল্পনা- 
শক্তির বিকাশে সহায়তা করে। 

পার্ণেনই বলা হইয়াছে যে, অনেকে কল্পনা- 
শক্তিকে বিচার শক্তির বিরোধী মনে করেন। 
কিন্তু বিচার করিরা দেখিলে উহা স্পষ্টই তীয়মান 
হইবে ষে জ্ঞানোপাঞ্জনের জনা বিশেষতঃ বৈদ্ঞা- 
নিক জ্ঞানোপাজ্জনের জনা কল্পনাশক্তি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় | বৈজ্ঞানিক আবিক্গার মনের উদ্ভাবনী 
শক্তির উপর নির্ভর করে। কল্পনাশক্তি, বিচারশন্তি 
৪ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহচরী | কল্পনাশক্তির সাভাযো 
সৌন্দধ্যান্ুভব শক্তি ও শ্ররুচিপ্রিয়তা পরিমাজ্ডিত 
হয় এবং এইরূপে আমরা কাব্যের, গীত বাদোর 
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এবং চিত্রবিদ্যার গুণ উপলদ্ধি করিতে সমর্থ 
হই | 
নানা মানমিক বুন্তি পরিবদ্ধনের এণালা 
তানুসরণ করিরী শিক্ষক কল্সপনীশক্তির উত্কবসাধন 
করিবেন । ভিনি প্রশ্নদ্বারা বুঝিয়া লইবেন বে, 
বালকদিগের মনে মানসিক প্রতিচ্ছায়ার যথেষ্ট 
সংস্থান আছে কিনা। ভজ্জনা তাভাদগকে 
প্রথমে ভীভাদিগের দেনিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে 
সরল বর্ণনা করিতে বলিবেন। ভন্দারা বুঝিতে 
পারিবেন যে, বালকেরা পুঙ্ানুপুত্খরূপে পব্যবেক্গণ 
কাহতেছে কি না এবং তাহাদিগের হদয়ে এ মকল 
ঘটনার প্রতিচ্ছারা যণাধণ অঙ্কিত হইতেছে কি না। 
তৎপারে স্প্রণালা ক্রমে বালকদিগের সমক্ষে বিষয় 
গুলি উপস্থাপন করিবেন । এতৎ সম্বন্ধে শিক্ষক 
যে ভাষা প্রয়োগ করিবেন তাহা বেন শিশুদিগের 
বোধগম্য ও প্রসঙ্গোপবোগী ভয়। 
উপস্থাপিত বিষয় যেন ঈষৎ উত্তেজন। পূণ ও 
গতিমাল হয়। যেমন, নদী সন্বন্ধে পাঠ তে 
হইলে কেবল তাহার উত্পভি ও পতন ও তীরবন্তা 
নগর সমূহ নীরস ভাবে আবৃত্তি না করিয়! সেই 


২৪৯, 


কল্সনা-শত্তি 


গরিণদ্ধনে, 
প্রণালী 


২৫০ 


(উপায়ে 

71 কজ্ানা 
কে কার্ধে 
1 করিতে 
পারি? 


মমোবিজজ্ঞান । 


নদীবক্ষে নৌকাধোগে গমনাগমন করিলে কোন্‌ 


কোন্‌ দৃশা দেখা যায়, তাহ গল্পচ্ছলে বর্ণনা করা 
উচিত । এই প্রকার অতিনয়ভাবে বিবৃতি দ্বারা 
অধিক ফল লাভ হয়। অতএব ভূগোল সম্বন্ধে 
পাঠ দিবার সময় কেবল নীরস ভাবে সহর, নদী 
প্রভৃতির নাম কস্থ না করাইয়া যদি তত্তুসন্থন্ধীয় 
প্রীতিজনক বা বিস্ময়কর ঘটনা-বিশিষ্ট সভা বা 
কাল্লনিক ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করা যায তাহা 
হইলে তাহা অধিক ফলদায়ক জইবে। গ্লোব, 
রিলিফম্যাপ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহা উপকরণ দ্বারা 
বালকদিগের কল্পনাশক্তির বিকাশের সহায়তা 
করিতে হইবে। পুরাবৃত্ত-বিষয় পাঠ দিতে হইলে 
পুরাতন মুদ্রা, পুরাতন গ্ৃহ্নের চিত্রাদির সাভাযো 
পাঠ দেওয়া উচিত। 

কর্ম্মশীলতা বালকদিগের স্বাতাবিক গুণ। 
অতএব ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক 
ইতিহাস শিক্ষ1 দিবার সমর বালকের স্বয়ং যাহ। 
জানে সেই সম্ঘন্ধে চিন্তা করিতে ও তদ্বিষয়ে তাহা- 
দিগের কি অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে 
উত্সাহিত করা উচিত। ক্রীড়াস্থলে নিজের 
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কাধ্যনিপুণতাদ্বারা বালকেরা তাহাদ্দিগের অনু- 
সন্ধিৎস৷ ও বৈজ্ছানিক কশ্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। 
এই অবস্থায় শিক্ষক তাহাদিগের কলপনাশক্তির 
সহায়তা করিতে পারেন । হস্ত-শিল্ল (71771131 
৬৮০1) শিখাইবার সময় শিক্ষক বালকদিগকে 
পূর্ববকৃত কর্মের সহিত তাহাদের বর্তমান কর্মের 


সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশা দেখাইবেন। তাহারা কোন্‌ 


কোন্‌ বিষয়ে ভুল করিয়াছে ও কি করিলে তাহা 
সংশোধিত হইতে পারে তাহার চিস্তা করিতে 
বজিবেন । 
সমালোচনা । 

কল্পনাশক্তির বদ্দন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতক 
গুলি আশঙ্কা আছে: এই গুলি হইতে বালকদিগকে 
সযতে রক্ষা করিতে হইবে । 

প্রথম, কল্পনাশক্তি দি আমাদের বশীভূত হয় 
ভাহা হইলে তাহা -দ্বারা স্্রকার্্য সাধিত হইতে 
পারে, কিন্তু আমর] তাহার বশীভূত হইলে অনেক 
তনিষ্টের সম্ভাবনা । অত্যধিক কল্পনা শক্তির বশীভূত 
হইয়া] বালকের! যাহাতে কেবল “আকাশ কুহ্ম” 
রচনা করিয়া সময় নষ্ট না করে তদ্বিযয়ে সতর্ক 


এ এ জারি কি তে 


সি * ২১১৯১ ৮৬ 
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হওয়া] কৰ্তবা। বালকের! স্ভাবভঃ চঞ্চল এবং 
আন্সকারণেই উন্ভেজিত হয ; সেইজনা তাভাদিগের 
সমক্ষে অতিশয় উত্তেজক বা ভরাবভ গল্প করা 
মনুচিত। 

দ্বিতীয়, কল্পনাশক্তির উন্মেষেক জনা অবথা 
সময় আতিবাহিত করা অন্ুচিত। যত শীঘ্ব শ্ভব 
বালকদিগকে বান্াজগতের প্রকভ ঘটনাবলীর সহিত 
পরিচিত হঈাতে অভাস্ত করা ক্ছন্য | 

ততীর, আনেকে মমে করেন যে বালহকরা 
স্বকীয় উচ্ভাবনী শক্তির সাহাযো যাবতীঘ জ্ঞাতবা 
বিষয় কত” আাবিঙ্গার করিবে এবং সেইজনা 
তাভাদিগকে নিরবলন্ব € স্লাধীন ভাবে বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা করিতে ও সীধারণ সুত্র আাবিক্ষার করিতে 


২০, 
রথ 
জারা 


আদেশ করবেন | তছাতে কমোম'তির বাঘাত ঘটে। 


স্ততরাং, কল্পনাশভ্ডির অপবাসভারই হয়। 


ঘাদশ অধ্যার়। 


০৬০০০ 


চিন্তা । 


পৃথিবীর যাবতীর বস্থর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ 
আছে । গুবেবউ বলা হইয়াছে যে, কোন বস্তুর 
অর্থ বুঝিতে হইলে সেই বস্ত লইয়া আমরা কি 
ক'রতে পারি তাহাই বুঝিতে হইবে । যেমন, ইন্ধন? 
বলিলেই যে কাষ্ঠ বারা আগুন ছবালান যায় তাহাই 
বুঝায় । অনানা বস্থ সম্বন্ধে এইরূপ । কোন 
ব্ন্তর অর্থ বুঝিতে হইলে সেই বস্তুর অন্যানা বস্তুর 
সহি কি সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে হইবে । আমরা 
যত বেশী এই সন্বন্গগুলি নির্ণয় করিতে পারি 
ততই এ বস্তুর সম্বন্ধে নির্দোষ ভাবে বর্ণনা করিতে 
সমর্থ হই । চিন্তা দ্বার আমরা বস্তুর সম্বন্ধ 
নর্দেশ করিতে পারি। আমরা আমানের অভি- 
জ্বতাগত বিভিন্ন বস্তুগ্ভলি পরীক্ষা করিয়া ও 
তাহাদের পরস্পর মন্বন্ধ নির্ণয় করিয়া নৃতন 
চিন্তামগুল গঠিত করি। 


৯ 


চিন্তার সাহা 
বস্তর সম্বন্ধ 
নির্ণসব হয়। 


ত্্৫৪ 


সম্বন্ধ ভ্বুই 
প্রকার গুত্যক্ষ 
গ অপ্রত্যক্ষ বা 

পরোক্ষ । 


মনোবিজ্ঞান । 

চিন্তা ছার দুই জাতীয় সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে 
পারা যায় ; প্রত্যক্ষ বা নিকট সম্বন্ধ ও পরোক্ষ বা 
দূর সন্বদ্ধ। শিশুদিগের ছুগ্ধের বাটী ও আহারের 
সহিত প্রতাক্ষ বা নিকট সম্বন্ধ আছে। নিউটন 
যে আতা পতনের সহিত গ্রহার্দির গতির সম্থন্ধ 
নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহা পরোক্ষ বা দূর সম্থন্ধ। 
নিকট সম্বন্ধই হউক আর দূর সম্বন্ধই হউক সমস্ই 
চিন্তা দ্বার নির্ণয় করা যায়। শিশুগণ পদার্থের 
নিকট সন্গন্ধগুলি বুঝিতে পারে; বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ 
দুর সম্বন্ধ সমূহও বুঝিতে পারেন। দূর বা পরোক্ষ 
সম্বন্ধগুলি বুঝিতে পারাতেই চিন্তাশক্তির বিশেষ 
আছে। বিভিন্ন জাতীয় ইন্দ্রিয়ানুভীতির মধো 
সন্বন্ধ-নির্দেশ কর। সহজ ; উপস্থিত বিভিন্ন বস্ুর মধ্যে 
কি সম্বন্ধ তাহারও নির্দেশ-করণ তত কঠিন নহে। 
কিন্তু অপ্রত্যক্ষ পদার্থদিগের সম্বন্ধ-নির্য় চিন্তার 
বিশেষ কাধ্য। এই প্রকার সম্বন্ধ-নির্ণয় করিবার 
ক্ষমতা আছে বলিয়াই মন্ুধাজাতি ইতর প্রাণী 
হইতে শ্রেষ্ঠ । মৎস্য, বঁড়শির সহিত ভাবী বিপদের 
কি সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিলেও বুঝিতে পারে। 
গরু কিন্বা ছাগল বাগানের দরজার সহিত তাহার 


এ 


লী চে 


পারে। কিন্তু বড়শি ও ফটক প্রস্থত করিবার জন্য 
উচ্চতর চিন্তাশক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল । কেবল 
উপস্থিত বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা 
থাকিলে ফল হইবে না। প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া 
লইয়। চিস্ত। করিবার ক্ষমতা থাকিলেও যথেষ্ট 
হইবে না। প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যক্তি-নিষ্ঠ ; ভিন ভিন্ন বস্তু 
লইয়৷ প্রত্যক্ষগঞ্কান-ক্রিয়! সম্পন্ন হয় । কিন্তু জগতে 
এত ভিন্ন ভিন্ন বন্তথ আছে যে তাহাদের প্রতোকের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাত্যক্ষজ্ভান অসম্ভব । 

কিন্তু জগতের নানা জাতীয় বস্তুর শ্রেণীবিভাগ 
সম্ভবপর, অনেক সময়ে এ শ্রেণীগুলি লইয়াই চিন্তা 
করিতে পারিলেই আমাদের কাধ্যোদ্ধার হয়। 
বাক্তিগত ভিম্ন ভিন্ন বন্দ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার 
আনশ্যকতা হর না। শভ্রণী লইয়া চিন্তা করিতে 
পারিলে অপ্রয়োজনীয় অনেক চিন্তা পরিহার 
করিতে পারা যায় এবং মানমিক শক্তির অবৈধ 
অপচয় নিবারিত হয় । 

“শ্রেণীবিভাগ” জাতি-জ্ঞানের বিষয় । জাতি- 
ভান বিচারে আমরা উপস্থিত বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ- 


ডর? বস্তুর কি সম্বন্ধ আছে তাহাও রাও 


জাতি-জা 


২৫৬ 


মনোবিজ্ঞান। 


গুলি নির্ণয় করা অপেক্ষা উচ্চতর চিন্তা করিতে 
সমর্থ হই: জাতি-জ্ঞান কি প্রকারে হয় পরে বর্ণিত 
হইয়াছে । 

জাতি-জ্ঞান প্রক্রিয়ায় শ্রেণীর বা জাতির 
সাধারণ গুণগুলিই বিবেচ্য । এই গুণগুলি 
শ্রেণীস্থ ভিন্ন ভিন্ন বাক্তি হইতে সংগৃহীত হইয়া 
মানদিক প্রতিচ্ছায়া় পরিণত হইয়াছে । একট 
মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সাহাযো আমরা অভিজ্ঞতী- 
লব্ধ বস্্গুলির শ্রেণীবিভাগ করিতে সমর্থ হই এবং 
সেই সকল শ্রেণী সাহাযো নানা প্রকার চিন্তা 
করিতে পারি । 

আমর! মনের ধারণাগুলি "শব্দ" দ্বারা আভিবান্ত, 
করি এবং শব্দের সাহায্যে আমরা পরের মানের 
ভাবগুলিও বুঝিতে পারি। মনের ধারণার 
পরিবর্তনের সহিত আমাদের ভাষাও পরিবর্তিত 
হইয়াছে । সেই জন্যই চিন্তাশীল বাক্তরিদিগের 
ভাষা ক্রমাগতই পরিবন্তিত হইতেছে । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


2০ ৮৪ ই্টি 


জাতিজ্ঞান। টার (00106130107) 


জাতিড্ঞান, প্রতার্গ বা ব্ক্তিজ্ঞান হইতৈ জাতিজ্ঞান ও 
বিভিন্ন । কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্থলে ব্যক্তিগত প্রহ্যক্ষ জান 
হন্দিয়ান্ভভূতির সাহচর্যের গ্ররোজন। কিন্তু 

ক্রাতিভ্ঞান বিষয়ে বাক্তিগত বৈশিক্টা জ্ঞানের উপর 
সম্যক নির্ভর করিলে চলিবেনা। অনেকগুলি 
সদশ বঙ্ুর বিশেষ পন্ষের মধো যাহা সামান্য 
( সাররণ ) তাভা লইনাই জাতি নিরূপণ করা হয । 

জাতিছন্তান না ভইলে কোন জাতীয় এক জাতিঙ্জান ক 
বান্ডর সভিত পরিচয় হহলে৪ তজ্ভাতীর অপর প্রকারে হয়? 
বাতিক দেখিলে ততসজাতীর বালর] জানিতে পারা 
যার ন!। এখন দেখা যাউক কি ওুকারে জাতিজ্জান 
তইান্তে পারে মনে কর কোন শিশু গোশালায় 
বারা ক্রমান্থরে চতুষ্পদ, সবিষাণ শুভ্রবণ, 
গলকন্বল-বিশিষ্ট বৃহত্কার বৃষ ; চতুষ্পদ, সবিষাণা, 
কুষ্ণনর্ণঠ, গলকম্বলবিশিক্টা' বৃহচ্ছরীরা, পীনস্তনী, 

১৭ 


জাঁতি- 
নিরিপণ্র 
সোপান 


মনোবিজ্ঞান । 


গাতী এবং চতুষ্পদ, বিষাণভীন পাউলবর্ণ গলকন্বল- 
বিশিষ্ট ক্ষদ্রকাঁর বস দেখিয়। শুনিল যে ইহাদিগকে 
গরু বলে ; তখন শৃঙ্গ, বর্ণ ও বৃহন্বাদি বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ লক্ষণান্থিত ঢক্প্পদ 
গলকম্বল বিশিষ্ট জন্থুকেই গরু বলিরা চিনিল। 
এখন শকটবাহী বলীবদদ দেখিলে অনায়াসেই 
বুঝিতে পারিবে, গরুতে কিছু টানিরা লইয়া 
যাইতেছে ; কেননা শিশুর গোজাতির ডান 
হইয়াছে । গরু বলিলে শিশুর মনে যে ভাব 
হয় ভাহা কোন একটা বিশেষ গরু দেখিয়া 
উ ভয় নাই । কারণ, সকল গরুতেহ গলকহ্ল 
চতুষ্পদ ব্যতীত আরও আনেক লক্ষণ আছে । 
প্রথমতঃ, ইন্দ্রিরানুভূতি জাতি-নিরূপণের ভিন্ডি 
স্ররূপ।  ইন্ডদ্িযানুভতির সাহায্যে প্রতাক্ষ জ্ঞান 
হয়। প্রত্যক্ষ ভ্ঞান প্রযুক্ত কোন একটা বগ্ছর 
প্রতিচ্ছায়া মনে আন্বিত হর়। এবং 
কতকগুলি মানাসক প্রতিস্ছারার সাভাষ্যে 
নিরূপণ করা যায় । জ্ঞান প্রথমতঃ স্ুল, ব্যভি 
অর্থ, আমাদিগের জ্ঞান প্রথমতঃ কোন জি 
বিশেষ বস্তুর উপর আবদ্ধ থাকে ক্রমশঃ সাধারণ এ 


1 
ষ্ 


তায়োদশ তধ্যায় | 


সৃঙ্গন ড্ঞানের আবির্ভাব হর। জাতিজ্ঞান ভেদ-জ্ঞান 
সাপেক্ষ এবং একপ্রকারের আনেক বন্ধ প্যাবেঙ্গাণের 
উপর নির্ভর করে। 

প্রথমতঃ, টা বা ততোধিক বস্, যাহাদিগের 
মধ্যে সাদৃশ্য আছে তাহাদিগের বাহ বা মানসিক 
সমাবেশ ও রা পণ। পরে, তাহাদিগের 
সাদৃশ্ের উপর মনোনিবেশ  তৎপরে, সদৃশ খণ- 
গুলিকে বিসদূশ গুণ হইতে প্রগক করণ ও সেই 
সদৃশ গুণ লইয়া! একটী জাতি নিরূপণ | অবশেষে, 
অন্যান্য ষে সকল বস্তুর সেই জাতীর %৭ আছে 
ভাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করণ। 

১। প্রতাক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট হইলে জাতি-ড্ভান 
স্পম্ট হর। শিপ মাতার আকৃতি সম্বন্ধে 
প্রায়ই ভুল করেনা । কারণ, সে মাতাঁকে সব্নদ।ই 
দেখিতেছে এবং আন্যান্ত অনেক স্্ীলোককেও 
দেখিযী থাকে । মাতার আরুতি ও অন্যান্য 
ক্ীলোকের জাকৃতির মধ্যে কি পার্থক্য আছে তাহা 


সি 


লক্ষ্য কারবার অনেক যোগ পায় এবং মাতার 
আকুভিতে যেবিশেষহ আছে তাহ! তাহার চিন্তপটে 
স্পম্ট শ্রাঙ্থিত হইয়ী যায়। কিন্তু সে তাহার 


জ1ত- 
নিরূুপণের 
পরক্রিধ। 


শস্পষ্ট জাতি- 


চ্ছানের কারণ 


॥ 


৬৩ 


মনোবিজ্ঞান | 

পিতাকে তত বেশী দেখিতে পায় না; সুতরাং অন্যান্য 
পুরুষের ও পিতার আকৃতির মধ্যে কি প্রভেদ 
আছে তাহাও লক্ষ্য করিবার স্থযোগ ঘটে না। 
ইহার ফলে পিতার আকৃতি সম্বন্ধে তাহার একটা 
অস্পষ্ট ধারণা হর; সেইজন্য, সে তাহার পিতার 
পরিচ্ছদ-পরিহিত লোক দেখিলেই প্রারই ভুল 
করে। 

২। পর্যবেক্ষণ শক্তি অসম্পূর্ণ হইলে জাতি 
ভান অসম্পূর্ণ হয় । অনেকের চিংড়ীকে মহস্ 
কলেরা ধারণা আছে । মতস্তের কি কি বিশে 
আছে ইহ। সম্পূর্ণরূপে পর্যাবেক্ষণ না করাই এই 
ভ্রমাত্বক ধারণার কারণ। 

৩। বস্তুর গুণগুলি বিশুদ্ধরূপে বিশ্লেষণ 
করিতে না পারিলে জাতি-চ্ঞানে ব্যাঘাত জন্মে; 
উল্লিখিত দৃষ্টান্ত তাহা স্পষ্ট প্রতীব্মান হয় । 

৪1 হাসন্বদ্ধভাবে নান নির্দেশে জাতি-ছ্ঞান 
ভ্রমপূর্ণ হয় । আমরা “দুষ্ট” কথাটি অতি অবথা- 
ভাবে ব্যবহার করি। বালকের বালস্থলভ 
উৎপাত করিলে তাহাদিগকে “ছুষ্ট বালক” ৰুলি। 
ইহার ফলে এই হয় যে দুষ্ট ব্যবহার বলিলে ফে: 


এয়োধশ অধ্যায়। 


কোন গহিত কার্য) বুঝায়, এ প্রকার ধারণা বালক- 
দিগের মনে আদৌ হয় না। ইহা দ্বারা বালক- 
দিগের নৈতিক জ্ঞানের হানি সাধন করা হয়। 

৫। সময়ের দূরবপ্তিত। ও স্তুতি শক্তির ছুর্দবলতা 
বশতঃ জাতি নির্বাচন অসম্পূর্ণ হইবার সম্তাবন]। 
মনে কর কোন ব্যক্তি বহুকাল পুবেব “চ।গয়ের 
ব্যবসা করত, এখন অন্য বাবসারে প্বাপৃত আছে। 
এখন, ভিন ভিন্ন প্রকৃতির “ঢা? সম্বন্ধে যে তাভার 
বিশুদ্ধ ধারণা আছে ইহ। সম্ভবপর নহে। 

জাতি নির্বাচন করিতে হইলে অনেক প্রকার 
মানসিক শক্তির অনুশীলনের প্রয়োজন হর। 
ভদ্ঘরা আম[দের অপরাপর মানসিক শক্তিরও, যথা 
প্রত্যক্ষ ভন্তান, পধ্যবেক্ষণ-উত্করসাধন হয়। জাতি 
নিরূপণের দ্বারা আমাদিগের মানসিক শক্তির 
অপচয় নিবারিত ভয় । কেননা কোন বিষয়ের 
শ্েণীবিভাগ করিতে পারিলে সেই শ্রেণীর ভিন 
ভিন্ন ব্য্ির সাধারণ গুণগুলি মনে রাখিলেই 
যথেষ্ট হয়; শ্রেণীমধ্যস্থ ব্যক্তিগত নানাপ্রকার 
বিশেষ মনে রাখিবার প্রয়োজন হয়না । বিড়াল 
জাতীয় জন্কুর কি ধন্ম ইহা বদি আমার জানা থাকে 


/4/ 
রে 


জাতি 
নিবর্বাচন শ 
অন্ুশীলবে 
প্রয়োজ 


বদযালয়ে কি 
পায়ে জাতি 
বীগপণ শক্তির 
অনুশীলন 
রিতে পারা 
বায় । 


মনো বিচ্গান ক 


তাহা হইলে বিড়ালি, ব্যাঘ্র বা সিংহের বিশেষ 
বিশেষ ধন্ন পৃথক্রূপে মনে রাখিবার গ্াক়োজন 
থাকেনা এবং আমাদিগের স্মৃতিও বিষয়াধিক্য দ্বার 
ভারাক্রান্ত হয়না । জাতি নিরপণের দ্বারা 
আমাদিগের উচ্চতর মানো-বৃন্ডির শ্সনুশীলন ভর 
এবং আমরা বিজন্ভান সম্বন্দে উননতিলাভ করিতে 
সমর্থ হই । কারণ, বিজ্ঞান দ্বারাও বস্তুর সাধারণ 
ধশ্ম আবিষ্কত হর । জাতিজ্ঞানের অভাবে শ্রেণী 
বিভাগ করণ, সাধারণ সুত্র নিদ্গারণ ও শাল্যান্য 
বৈজ্ঞানিক নিরন জাবিক্ষরণ অসম্ভব | 

টুইটা সদৃশ বস্তুর মধো বৈলক্ষণা নির্ণর করিতে 
হইলে তাভাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করা উচিভ। 


ত৬পারে বালকেরা সদশ গুণগুলি একত্র করিবে 


এব বিসদৃশ €ুণপুলি পৃথক কারবে। সদৃশ 
€ণগুলিকে একত্র করিরা তাহাদিগকে একটা 


রি 


বিশেষ শ্রেণীভন্ত করিবে | শিক্ষকের দেখা উচিত 
বেন বালকেরা অগ্রে জাতি নিরূপনের চেষ্টা না 
করিধ়া প্রতাক্ষ ত্ভানলাভ করিবার চেষ্টা করে। 
চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সহিত জাতি নিরূপণশক্তি আপন 


আপনি বুদ্ধি পাইবে । প্রাথমিক বিজ্ঞান অর্থাৎ, 


অয়োদশ অধ্যায়। 


উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসারনবিদা। উত্যাদ 
শীঙ্কের স্থুল স্ুল বিষয়ের আলোচনা দ্বারা 
আমাদিগের জাতি-নিরূ্পণশক্তি বদ্ধিত হয়। 
বালাকরা স্বয়ংই শ্রেণী বিভীগ করিতে শিখিবে। 

বাক্য বিল্যাসের দ্বারা আমাদিগের জাতি 
নিরূপণের শক্তি পরিবন্ধিত হয়। শিক্ষকের 
সতর্কভীবে দেখা উচিত বালকেরা বে সকল বাকা 
প্রয়োগ করিতেছে তন্দার। কৌন বথার্থভাৰ সুস্পষ্ট- 
রূপে প্রকাশিত হইতেছে কিনা । বাঁলকেরা যে 
সকল পদ ব বাঁকা প্রায়োাগ করিতেছে তাভার 
নিগঢ়াণ জানা ভাহাদিগের কর্তবা। 


৬৩ 


ভন্ত্যক্ষ ভাানের 
1হিভ বিচারের 
কহ 


চতুর্দশ অধ্যাঁয়। 


জে 
জী - 
৮. ০ 


বিচার । (10015170100) 


প্রত্যক্ষ ভ্ভান ও জাতি জ্ঞান হইবার সময় 
এক প্রকার চিন্তা হয় যাহাকে বিচার বলে। 
আমাদের প্রত্যেক চিন্তা-কাধ্যে বিচারের প্রযোজন। 
বিচার ক্রিয়া ছারা আমর দুইটা ধারণার বা 
জাতিভ্ভানের মধো সম্খন্ধ নির্ণয় করি | এই সম্বন্গ 
অস্তিবাচক কিম্বা নাস্কিবাচক হইতে পারে। যথা, 
ব্যাত্র বিড়াল জাতীর জীব ( অস্ভিবাচক ), চিংডী 
মওস্য নহে ( নাস্তিবাচক )। 

প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক্রিয়ার বিচার প্রর়োজন। 
কোন বস্তুর এতাক্ষ জ্ঞান তইবার পুর্বেব পুর্ববজাত 
ধারণাগুলির সহিত উপস্থিত বস্কর ইল্জিবান্ুভতি 
সংক্রান্ত ধারণার তুলনা করা হয় এবং তাহাদের 
মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে উপাস্থত বস্তুকে তজ্জাতীয় 
পুর্ববজ্ভাত বস্থর শ্রেণীভুন্ড করা হয়। সকল সময়ে 
এই ব্যাপারটি ভজ্ঞাতসারে হয় না বটে, কিন্তু এই 


চতুর্দশ অধ্যায় ! 


প্রকার প্রক্রিয়া প্রত্যেক এত্যক্ষ জ্ঞানের সময় হইয়। 
থাকে । 

জাতিজ্ঞান নিরূপণের সময়ও বিচারের 
প্রয়োজন । বখন কোন ব্যক্তিকে কোন শ্োণীর 
শন্তন্গত করা যার তখনই বিচারের পরয়োজন । 

কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞান ক্রিয়ার 
বিচারের শায়োজন ভয় তাহাই নহে । দুইটা 
জাতিজ্ভান ও ধারণার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহাও 
বিচারের সাহায্যে নির্দেশ করা বার । বিচার, 
আমাদিগকে ্রেণীবিভাগে সভায়তা করে । ইভার 
সাভায্যে আমরা সাধারণ সুত্র শিদ্ধারণ করিতে 
সমর্থ ভউ । মনে কর মন্ুবা ও গ্রাণী এই দুইটা 
খারণা বা জাতিজ্ভানের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহাউ 
"আমাদের নিচার্বা বিষয়-মন্ব্যত 1৪ কআোণী” এই 
দুই জাতির ধন্মশুলি বিশ্রেবণ করিয়া এবং হভাদের 
পরস্পরের ধন্মের মধ্যে সামগ্রস্ত দেখিয়া “মনুষ্য 
(ভয়) পাণী” এই বিচারে উপনীত হওয়া বায় । এই 
বিচারটিতে কেবল ব্যভ্িগত মনুষ্য ও বাভ্তিগত 
প্রাণীর মধ্যে সন্ধন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে না! এ 
ডুইটি বিন্ভিন জাতির অন্তগতি সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে 


৬৬ 


বাধারণার 
র-তম্যের 
র বিচারের 
র্বতা নিভর 
কবে। 


ভ্ঙ্গাস্ত ও 
িতিজ্ঞা 


চ্যক্ষ ব। 
কজন, 
তজ্মান ও 
বার 


মনাবিচ্ছান। 


এী বিচারটি প্রয়োজা । মতএন বিচার দ্বারা 
আমরা সাধারণ সূত্র অর্থাৎ ছুই 'জাতির” মাধো কি 
সন্থন্গ তা নির্ণয় করিতে পারি । বিচার কার্নো 
ডইটি গ্রক্রিরা জড়িত আছে ; ১ম তুলনা করা, ২য় 
সিজ্ান্ত বা নিষ্পতি করা । 

চিন্তা কার্ধো জাতিজ্ভানের এত হাপিক 
প্রয়োজন বলিয়া বাহাতে জাতিচ্গানের সংখা 
ধিক ও ভ্রমশূশ্য হর তাহার; চেম্টাকরা আবশ্যক । 
আমরা বখন নূতন নূতন জাত্তিজ্ঞান বাধারণা করিতে 
সমর্থ হই তখনই নূতন চ্ভান ঈ্সভভনের চরম সীমার 
আসিরা উপনীত ভইয়াছি। ফতদিন আমর] নৃতন 
নূতন পারণা করিতে সমর্থ হইব তন্চদন আমাদের 
মানসিক জীবন চির-যৌবন অনুভব করিবে । 

পর্ণেবই বলা হইয়াছে মে ছুইটা জাতিজ্ঞ্কান ব। 
দুইটা নাক্তিগত জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়কে 
বিচার বলে। বিচার কল বা সিন্ধান্ত ভাবা দ্বারা 
বাক্ত হঈলে গ্রতিজ্ঞার পরিণত তয় । প্রাতোক সম্পণ 
নাকো এক একটি বিচার নিহিত আছে । 

গ্রন্থযক্ষ জ্বানে বিশেব- বিশে ব্যক্তির সহিত 
সম্বন্ধ থাকে । জাতিজ্ান, বিশেব বিশেষ ব্যক্তি, 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


বে শ্রেণীর অন্যুর্গত সেই শ্রেণী সন্গন্দে ভাবনা 
(প্রভার )। বিচার ক্রিরাতে ঢুইটী ব্যক্তির বা 
ভাবনার মধো সম্বন্গ নির্র করণ বুঝায় । বিচার, 
পতাক্ষ জান ৪ জাতিজ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর 
মানসক ক্রিরা। প্রতাক্ষ জ্্বানদ্বারা আমরা 
বাক্তিগত ধারণা বা প্রতার (1) উপলন্ষি করি ; 
অর্থাৎ, কোন বন্দু দেখিলে, সেই বস্তু সম্বন্দেই একটা 
প্রতিচ্ছারা1 মানে অঙ্কিত হয় । জাতি নিরূপণের দ্বারা 
আানরী শ্রেনী সন্ধন্গীর .“প্রতাঝে” উপনীত ভঈ। 
এই প্রকার প্রতা় কোন বিশেষ বাক্তিগত নহে। 
এই প্রকার প্রভায়াকে দিসামান্য প্রতার়” বলা বার । 
বিচার ক্রিয়ার নিন বিশেষ “প্রতায়” বা 
সাধারণ প্রতায়। টিনা তাঁহাদের মধো কি সম্বন্গে 


তাভা েজূপণ করি ।  “নানুব মরণশীল” বলিলে 
“মানুষ” জাতির এব “মরণশীল জাতির” মধ্যে 
কি জন্বর্ধ তাহা নিকপণ করা ভর বিচার 
ক্রিরার প্রতাক্ষ জ্ঞানের ও জাতি জ্ঞানের এক্রিয়োপ- 
জাঁত ব্যয় লউযাই মানসিক প্রিয়া হয় । বিচার 
বর্ধা ছিবিধ, সামীন্যের দীরা বিশেবের ও বিশেষের 
ছাতা সামান্যের অবগতি £ অর্থাত পুর্ববজাত 


৬৭ 


৬৮ 


সংক্টোধন গু 
বিঙ্গেষণ বধ 


ভমপণি 


দ'ভের কারণ 


মনোবিজ্ঞান | 


সিদ্ধান্তের বিষয়-বিশেষে বিনিয়োগ এবং বোশেষ 

বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে নুতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওরা। 

এই ছুই প্রকার ক্রিয়াকে যথাক্রমে বিশ্লেষণ ও 
শ্রেষণ ক্রিয়াও বলা বাইতে পারে। 


সংশ্রেষণ ক্রিয়া দারা আমাদিগের জ্ভান সমগ্টি 
বাদ্ধত হয় । প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহাযো আমাদের 
অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত ভর ততই আমাদের 
জ্ঞান বদ্ধিত হয় এবং বিশ্লেষণ ক্রিয়া দ্বার] 
আমাদিগের ভভান পরিস্ফুউ এবং ব্যবহারের বোগা 
হয়। কারণ পরিস্ফূট ভইলে আমরা পরর্বলন্ধ 
জ্ঞানকে বিষধর বিশেষে প্রয়োগ করিতে সম 
হই; আবার প্রয়োগ করিবার সময়ও আমাদের 
জ্ঞান অধিকতর পরিস্ফুট হর (৮০টি টানি 
১101) 15 070 13)09501101)655101)0) এবং বাহা 
অসম্পুণ থাকে তাহা সম্পূর্ণ করিরা লইতে হর। 
অধ্যয়ন অআপেক্ষ] অধ্যাপনাতে ভ্ভান অধিকতর 
প্রগাঢ় ভয় । 6. |. আধীতি বোধাচরণ গ্রচারদৈঃ | 

,কতকণ্চলি কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য 
হয় না,-১ম তাস্পৃষ্ট মানসিক প্রতিচ্ছায়া, অর্থাত 
তাস্ম্যক্‌ প্রত্যক্ষ ভ্ভান ও অসম্যক্‌ জাতি নিরূপণ বশতঃ 


চতুর্দশ অধ্যার | 


আামাদিগের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্সক হয়। আমাদিগের 
ধারণার বাহুল্য যত বেশী হইবে, ধারণাগুলি যত 
স্পষ্ট ও নিভূর্ল হইবে আমাদিগের সিদ্ধান্ত ও তত 
ভ্রমশন্য হইবে । বালকদিগের অল্পসংখ্যক ও 
শমানুক ধারণাবশতঃ তাহাদিগের সিদ্ধান্ত গুলি 
জমাহ্বক হয় । 

ছিহীয়_ধারণাগুলির বথাবথরূপে বিচারের 
সম্রাভাব-প্রবুক্ত আমরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত 
ত5 1 

ততীয়--আপরের ভমাত্মক সিদ্ধান্ত বখাবথরূপে 
রীক্ষী না করিরী গ্রহণ করিলে ভ্রমে পতিত 
»ইতৈ হয়। আমাদিগের নিজের মানসিক 
প্রতিচ্ছায়ার স্বল্পতা বশতঃ তাথব। পরীক্ষা করিবার 
সময়'ভাৰ প্রযুক্ত কখন কখন অপরে বাহ। সিদ্ধান্ত 
করিতেছে তাহা বিশ্বান করিয়া গ্রহণ করি; এ 
বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। 


সদ 


চহুর্২মীমর। আমাদগের প্রবৃন্তির প্রবণতা 
প্রযুক্ত আমাদিগের অভিলাবানুরূপ সিদ্ধান্ত করি । 
আমরা স্বকীর প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বালক- 
দিগের সম্বন্ধে কখন কখন ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত 


নিচার শক্তি 
সম্বদ্ধনের 
আবশ্যকতা 
ধংকিউপাজে 
ভাহা সাধিত 
হইতে পারে। 


কদালয়ের 
হান কোন্‌ 
াঠ্যবিষয় 
চারশক্কির 
চশীলনের 
তা করে। 


মনোবিজ্ঞান । 


হই । দুঢচিভ্ত শিক্ষক ব্দীয় ভাবপ্রবণতা দারা পরি- 
চালিত না হইয়া] বিবেকের সাহায্য এ্রহণ করেন । 
পঙ্সীন্তরে, দুববলচিভ শিক্ষক স্বীর ভাবপরবণতারই 
বশবন্তী হইয়া কাধ্য করেন এব পক্ষপানিতা 
দোষে দুষিত হয়েন। 

আমাদের প্রত্যেক মানমিক ক্রিয়ার ভিত 
বিচার ক্রিরা জাঁড়ত আছে । বালকদিগের প্রভোক 
কাধোই বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
অতএব তাহার অনুশীলন অত্যন্ত আবশ্যক | 
বিচার কাধ্যের প্রধান লক্ষণ তুলনা করা ও নিস্পন্তি 
করা । কিঞ্ডার গার্ডেন শিক্ষা দ্বান্া উহা! বিশেষ, 
রূপে পরিপুষ্ট ভয়। বিচার ফল বাকোর দ্বারা 
প্রকাশিত হর । সেই জন্য সমন্বদ্ধ ভাবে বাক্য 
প্রয়োগ করিতে পারিলে বিচার শক্তির অনুশীলন 
হয়। হাতিএব বালক দ্রিগকে পূর্ণ বাকো উত্তর 
প্রদান করিতে বাঁধ্য করা এবং বাক্য গুলি বিচার প্রসৃত 
ভইয়াছে কিন। দেখা শিক্ষকের কণ্ভব্য ॥ 

প্রথম হস্তলেপি৪ উই । বালকেরা আদ্নের 
সভিত িন হস্তাক্ষর ও ড্ুইং কোন্‌ কোন্‌ বিবধে 
বিভিন্ন তাহা অনুসন্ধান করিবে; শিক্ষকের সেই 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


সকল পার্থক্য ব্র্যাক বোর্ডে স্প্টরূপে দেখাইয়া 
দেওয়। উচিত । 

ম্যানুয়েল ট্রেনিং, পদ পরিচয়, অঙ্ক শান্ত 
এবং ডিল প্রভৃতি আমাদিগের বিচার শক্তির 
সাহাবা করে। 


বিচার শক্তির অনুশীলন সন্বন্ধে কতিপয় 
সাধারণ ভ্রান্তি । 

প্রথম-বিচার শক্তির অনুশীলন অপেক্ষা 
প্মৃতিশুক্তির অনুশীলন সহজ-সাধা বলিয়া আনেক 
শিক্ষক বালকদিগের বিচার শন্তির উদ্দীপন] না 
করিয়া তাহাদিগের স্মৃতিশক্তি বহ্নংখাক ধারণা 
দারা ভারাক্রান্ত করেন। 

দ্বিতীয়-বালকদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান (ব্যক্তি 
ডান ) ও জাতি জ্ভান সম্যক রূপে হওয়ার পুরে 
শিক্ষকেরা কখন কখন তাহাদিগের সমক্ষে তৎ- 
সহ্বন্গীয় সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন । কিন্তু বালকেরা 
প্রত্যক্ষ জ্ভান ও জাতিজ্ঞানের প্রভাবে স্বয়ং সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সকল 
হয়। পবনতন শিক্ষকেরা বালকদিগের কোন 


৭২ মনোবিজ্ঞান । 


কার সাহাধ্াই করিতেন নখ; অনেকে মনে করেন 
দানীস্তন প্রণালী অনুসারে শিক্ষকেরা বালক- 
গকে অধথারূপে সাহাঁধা করেন। উল্লিখিত 
ণালী দ্ধয়ের সামঞ্জস্য থাকাই বিধের । 

তৃতীয়__পুস্তকগত সিদ্ধান্তগুলি বিচার না 
রিরা গ্রহণ করিতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
[1 তাহাতে বালকদিগের অন্ুসন্ধিতৎস1 বুক্তি 
'জন্বিনী হয় না । সচরাচর বালকদিগের সিদ্ধান্ত- 
ল প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিভ্ন্ান নিরপেক্ষ হইয়া] 
কে। 





পঞ্চদশ অধ্যায় 


যুক্তি (7২025017170) 


িভিল্ বিচার ফল বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সন্থঙ্গ 
নিণযাকে যুক্তি বলে । যুক্তি ক্রিয়ায় আমাদিগের 
সব্নাপ্ক্ষা উচ্চভম মানসিক শক্তিগুলি ব্যবহৃত 
ভর । অবশ্য, আমর? মনে করিব না যে অন্যান্য 
মানসিক ক্রিয়ার শক্তি উদ্কর্ষ লাভ করিবার পর 
যুক্তি করিবার শক্তি উদ্ভৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে" 
আমাদের ভগীনের পরাস্তেই যুক্তির আভাস দেখিতে 
পাওয়া! যায় । তবে শিশুদিগের যুক্তি ও যুবক- 


দিছের বুক্তি মধো তারতম্য আছে । জ্তানলাভ করিবার 
১৮ 


সংঙ্ষেবণ ও 
ক্লেষখ ৰিথির 
ভুলন1। 


মনোবিজ্ঞান । 
তন্যান্ প্রক্রিয়া অপেক্ষা যুক্তি শক্তির প্রভাব অনেক 
অধিক । প্রত্যক্ষ জ্ঞান, জাতিজ্ঞান, বিচার সকলই 


যুক্তির উপাদান । 


বিচার দ্বারা যেমন আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধারণার 
(প্রত্যয়) মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করি তদ্রপ যুক্তি দ্বারা 
বিভিন্ন বিচারের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয করা হয়। 
যুক্তির দুইটা প্রধান প্রণালী যথা :--সংশ্রেষণ ও 
বিশ্লেষণ বা আরোহ এবং অবরোহ । 


সংশ্রেষণ বা আরোহ প্রণালী দ্বারা আমর 


৬ 


বিশেষ বিশেষ দৃষ্টাস্ত অনুসরণ. করিষণ সাধারণ তথ্যে 
উপনীত হই । বিশ্লেষণ ব! অবরোহ প্রণালী দ্বারা 
সাধারণ তথ্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তে প্রয়োগ করির। 
তাহার সার্থকতা উপলদ্ধি করি। সংশ্রেষণ প্রণালা 
দ্বারা আমরা নৃতন জ্ঞান অজ্জন করি। বিশ্লেষণ 
প্রণালী দ্বারা অধিগত জ্ঞান সপ্রমাণ হয়। সংশ্রেষণ 
প্রক্রিধীকে আবিষ্কার পদ্ধাত বল যাইতে পারে। 
বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ছারা অধিগত তন্বের বাখ্যা প্রাপ্ত 


হওয়া বায় । 


! 
1 
! 
ূ 
1 
। 
রর 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ২৭৫ 
শ্লেষণ ও বিশ্লেষণ বিধির তুলনা । 


সংশ্রেষণ বিধি । বিশ্লেষন বিধি। 





১ম। মানসিক শক্তির উদ্বোধন । 
খয। হম্ম য় সাপেল্ষ 5 র ২য়। স্ীআ্রগাঁস্মী 5 কেনন। 
কারণ, এতাদ্দারা বিশেষ বিশেষ ৰ ইহা ভ্বারা আমরা অপরের অভি- 


ৃষ্টান্তের সাহায্যে জানোপার্জজন ; জ্ঞতার ফল লাত করি। 
কি ্ । -্ান্ভানিবক্ প্রপালীব 


ৃ 
| _ । ন্বিগক্লীভি 5 প্রথমে ক্ত্র 
৩ স্াক্ডাবিক্প্রশালী 5 | পরে রা 


কারণ, শিশু প্রথমে বিশেষ বিশেষ র্ ি ৃ 

৪ । সায়া হজ্ন্ 
দেখিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পরে হিলশ্বি। অনেক সাধারণ নিয়ম 
জাতি জ্ঞান উপলব্ধি করে। ক্রমশঃ ; বালকদিগের বোধগম্য হয় না। 


বিচার করিতো শখে। অনেক সময়ে বালকের কেবল 
শব্দার্থ মাত্রই গ্রহণ করে; প্রকৃত 
ধর্থ। তন্তান্মোপার্জজন্নেকর | তথ্য বুঝিতে সমর্থ হয় না। দেই 


নিশ্চম্মাত্মক্ত জিন্রি। এই | জন্ত কথন কথন সুক্রগুলি কার্য্য- 
প্রণালী অনুসারে আমরা জ্ঞানের ] ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে তাহাদের 


ভ্রম হয়। 
পথে ক্রযশঃ অগ্রসর হই । & 


ূ 
্ ৮ টি 
ূ ১ম । শিক্ষনীয় বিবয়েব জান । 





সপ পিপাশ 


ৃ €ম। হহার ্বব। আমরা পরেন 
€ঘম। এই বিধি দ্বারা আমরা | অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে 


'মআম্মনিঙরতা শিক্ষা করি। বাধ্য হই। 


১৬ 


শিক্ষা প্রণা- 


রিনি 


ঠা টি 8 এই ই বিধিরই প্রয়োগ 


পীতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় । প্রথমে দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ সূত্রে 


উভয় প্রকার 
বধির সংমিশ্রণ 
আবশাক | 


উপনীত হইতে হয়, পরে পুনরায় সেই সাধারণ 
সৃত্রকে দৃষ্টান্তের সাহাযো সপ্রমাণ করা উচিত। 


মনে কর, বিশেষণ কাহাকে বলে বালকদিগকে 
শিখাইতে হইবে | লাল, নীল, হলদে গতি রঙের 
ছোট ছোট ও বড় বড় ফুল বালকদিগকে দেখাইয়া 
তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে 
পারা যায় যে লাল, নীল প্রভৃতি বং ও ছোট, বড় 
আকার দ্বারাই ফুলগুলির বিশেষত্ব বা গুণ প্রকাশ 
পাঁইতেছে । অতএব লাল, নীল, ছোট, বড়, শব 
গুলি গুণবাচক বা বিশেষণ । এইরূাপে বালকেরা 
বুঝিতে পারিবে যে গুণবাচক শব্দগুলি রি | 
পরে উষ্ণ জল, শীতল পাটা, মিষ্ট দ্রবা ইত্যাদি 
বাক্যাংশে উষ্ণ, শীতল ও মি শব্দগুলি বে 
বিশেষণ তাহারা নিজেই নির্দেশ করিতে সমর্থ 
হইবে । 


যোড়শ অধ্যায় । 
সমবেক্ষণ (-১1)1067001)0107) | 

যে মানসিক ক্রয় দ্বারা আমাদের উপস্থিত 
বিষয়ের ধারণ! পূর্বজাত সংস্কারের সম্পকে 
আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া যার তাহাকে 
সমবেক্ষণ ক্রিয়া বলে ; অর্থা, বে মানাসক ক্রিয়। 
ছারা আমরা পুদ্বিলদ্ধ জ্ভানের সাহায্যে উপস্থিত 
(বিষয় বুঝিতে সমর্থ হই তাহাকেই সমবেক্ষণ ক্রিরা 
বলে। ইহাকেই ডন্তানের অনুসঙ্গ বলা যায়। 

সমবেক্ষণ ছুই প্রকার ক্রিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন সমবেক্ষণ 


ক্রিয়ার 
বন নিয়মাবলী । 


সমবেক্ষণ ক্রিয় 
কাকে বলে 


এখমতঃ, বাছা-বস্ত-জাত উদ্দীপনার মনোদ্ারে 
আঘাত করা আবশুক । ত্বত্য সহায়! 
দ্বিতীয়তঃ, পুরববলন্ধ সংস্কার ব| মানসিক ধারণা এ আত্াস্তরক 


আঘাতের প্রতিঘাত করে ; অর্থাঙ, উপস্থিত উদ্দীপনা. সহায়। 
ও পুর্ববজাত সংস্কারের মধ্যে এক প্রকার ক্রিয়া হয় । 


শ্ণ৮ 


সনবেক্গণ 
মণ্ডতা। 


জসম্যক্‌ 
সমবেক্ষণের 
কারথ। 


মনোবিজ্ঞান। 
এই সময়েই মনঃসংযোগ ক্রিয়ার সূত্রপাত হয় । 
আমাদিগের মনে উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপনার উপল 
করিতে সমর্থ কতকগুলি সংস্কীর থাক! আবশ্বাক | 
উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপনা পুর্ববজাত সংস্কার হইতে 
সম্পূর্ণ অসদৃশ হইলে তাহাতে মন আকৃষ্ট হয় না 

যে সমবেত সংস্কার দ্বারা উপস্থীপিত বিষরের 
গুণের উপলব্ধি করিতে পারা যার তাহাকে সমবেক্ষণ 
মণ্ডল বলে। 

প্রথম-_মনঃসংবোগের শৈথিলা ; মনঃসংযোগ 
নাহইলে কোন মানসিক ক্রিয়াই স্ুটারুরূপে 
সম্পন্ন হর না। 

দ্বিতীয় সংস্কারের সংখ্যার ন্যানত! প্রযুক্ত 
আমরা কখন কখন উপস্থাপিত বিষয়ের উপলব্ধি 
করিতে অসমর্থ হই । যখন কোন পাঠ বালকের 
পক্ষে হুবেবাধ ভয় তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার 
মানে তাদৃশ সংস্কারের অভাব বশত; সে 
উপস্থাপিত বিষয়ের উপলন্ধি করিতে অসমর্থ । 

সাধারণ কথায় যখন বলা যায় যে কোন বিষয় 
বালকদিগের “এক কাণ দিয় প্রবেশ করিয়া অপর 
কাণ দিয়া বাহির হইয়1 গেল” ইহার অর্থ এই যে, 


যোডশ অধ্যায় । 


বালকদিগের মনে শিক্ষণীয়-বিষয়-গ্রহণোপযোগী 
সংস্কারের অথবা মনঃসংযোগের অভাব হইয়াছে । 


কেবল শিক্ষকের সাহাযো কিম্বা শিক্ষাদানের 
প্রভাবে শিক্ষণীয় বিষয় হৃদরঙগম হইতে পারে না। 
শিক্ষক কেবল বিষয়গুলি চিন্তের সমক্ষে উপস্থিত 
করেন। যদ্রপ আলোকাভাবে কোন বস্তুই দর্পণে 
প্রতিফলিত হইতে পারেনা তন্রপ সংস্কারাভাবে 
উপস্থাপিত বিষর চিন্তদর্পাণে প্রতিবিন্বিত হয় না । 
উপদেশ-বানুলা দ্বারা মনকে ভারাক্রীস্ত কর! 
অপেক্ষা মানসিক উদ্বোধনই অধিকতর 'প্রয়োজলীয়। 
শিশুর স্বাভাবিক কন্মতত্পরতা বশতঃই তাহার 
চিন্তের উত্কধ সাধন হইয়া পাকে । শিক্ষার্থী 
নিশ্চেষট ভাবে উপদেশ গ্রহণ করিলে সফল-কাম 
হইবে না; তাহাকে সতত জিঘ্বক্ষু বা সচেষ্ট 
থাকতে হইবে । 


ইহ] দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, বালকর্দিগকে 
শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণোপযোগী করা সর্ববথা বিধেয় | 

শিক্ষিতব্য বিষয় বালকদিগের সমক্ষে সুচাঁরু- 
রূপি উপস্থাপিত কর! উচিত | 


২৭৯৯ 


লযবেক্ষগ 
মগ্ডলের 
সাহাষ্যে 
জ্বানোপার্জজ, 
হয়। 


শিক্ষা কা 
উল্লিখিত 
বিহানের 
প্রয়োগ । 


* শ্জ 
৮৩ 
এ ৪২ রত 


১২ - প্রস্তৃতী 
, করণ। 


[--ডপস্থাপন। 


মনোবিজ্ঞান | 


১ম, রা পুরজাঃ সংস্কার জাগরূক 
করা এবং শিক্ষিতব্য বিষয়ের সহিত তাভার 
সন্বন্ধ শ্থাপন করা । ২য়, পুরবেবাৎপন্ন সংস্কার 
এ প্রকারে প্রবুদ্ধ করা কণ্তবা যেন বালকদিগের মনে 
নুতন বিষয় জানিবার কৌতুহল উদ্দীপিত তয়। 
প্রস্ততীকরণ কাধ্যে অযথা সময়ক্ষেপ করা অনুচিত। 
অনভিজ্ঞ শিক্ষকেরা প্রস্তাবনায় ব1 প্রস্ততীকরাণে 
শযথা বাগাড়ম্বরের দ্বারা সময় নষ্ট করেন । 


পুর্বশন্ধ সংস্কার সমগ্ির সহিত নূতনজ্ঞানের 
সঙ্গতি । শিক্ষিতব্য বিষয়টা পধ্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন 
ংশে বিভদ্ত করিতে হইবে, যাহাতে একটা অংশ 
পরবস্তী অংশের সোপান স্বরূপ হয়। প্রত্যেক 
অংশের শেষে বালকের৷ ততসম্বন্ধে যাহা বুঝিঘাঙ্ে 


তাহা নিজের ভাষার সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবে। 


পশুদশ্পণ অধ্যায়। 


এপি পপ প্পিপাী্ পি কপ? 


সহভ তান । 

আমাদের ব্উমান ব্যক্তিগত জীবন যেমন অতীত 
এইতে সম্ভুত্ত হইয়াছে তজ্রপ বন্তমান জাতীয় জীবন 
আঅতীভ জাতিগত জীবন হইতে সমুতপন হইন্াছে। 
আমাদের পুববপুরুষদিগের শো দিত বদি আমাদিশের 
ধমনীতে ভ্রাবাহিত ভইতে পারে তবে তাহাদিগের 
অভ্িভ্শার গ্রভাব যে আমাদের জীবন স্পর্শ কবিবেনা 
তষ্ত সম্ভবপর নহে । আমাদের জাতীয় অনুভুতি, 
আশা, ভীতি ও অন্যান্য সভিভন্ততা, বংশ পরস্পরা 
ত্রমে, বর্$মান জাতীয় জীবনে প্রকাশ পাইতেছে । 

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কতক গুলি সংস্কার 
লইয়। জন্মএরাহণ করে । €স গুলি তাহার পুর্ববপুরুব 
দিগের অভিভভততার ফল । ইহাকে সহজ ভগ্কান বলে। 
শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার স্মৃতিশক্তি 
বিকশিত হয় নাই, বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে 


টে 


২৮২, 


_ সহজ জ্ঞান 


পূর্বপুরুষ 
দিগের অভি- 
জ্তার ফল। 


সহজ জাল। 


জাতীয় 
অভ্যাই, 

ব্যক্তিগত 
সভজ জ্ঞান। 
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টনাটিজগাগঃ ৫৫ হয় চু অনোর 
মনোভাব বা কার্য প্রণালী সে বুঝিতে অক্ষম । 
অনোর কার্ধা অনুকরণ করিবার তাহার শক্তি নাই। 
এই অবস্থায় ভাহার সহজগ্ঞান তাহার একমাত্র 
সহায় । যদিও পূর্বপুরুষ হইতে সে যে মানসিক 
শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার বিকাশ সময় সাপেক্ষ ; 
কিন্তু সে পরর্ণবপুরুষ হইতে উত্তরাধিকার-সুত্রে এক 
প্রকার স্ত্রায়ু প্রণালীও প্রাপ্ত হইয়াছে ৷ জ্ঞানেন্দ্ি- 
যের মধা দিয়া বহিজগিৎ যখন তাহার উপর কার্ধ্য 
করে, তাহার স্নায়ু প্রণালী তখন সঙ্গে সঙ্গে যাখোপ- 
যুক্ত প্রতিক্রিরাশুলি সাধিত করিতে সমর্থ । ইহা 
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পূর্বব অনুষ্ঠান বা অনুশীলনের সাভাষা-নির- 
পেক্ষ, কোনও প্রকার শ্বৈচ্ছিক উদ্দেশা বিহীন, 
বিশেষ ধারান্যাধী যে কার্যা-প্রবণতা, তাহাকে 
সহজ চগ্কান বলে । সহজ জ্ঞানে এক প্রকার কার্ধা 
প্রবণতা! লক্ষিত হয়। স্রাযুমণ্ডলে কোন প্রকার 
অনুকুল উদ্দীপনা উপস্থিত হইলেই সহজভ্ঞান-জাত 
কার্ধাগুলি যন্ত্র সঙ্ঘটিত হয় । জাতীয় অভ্যাস 
গুলি ব্যক্তিগত সহজচ্ঞান দ্বার অভিব্যক্ত 


সপ্তাদশ অধ্যায় । 


তয় । এই জাতীয় অভ্যাস বা সহজ-জ্ভঞানের 


সাহায্যে আমরা নিজকে আমাদের পারিপার্থিক 
অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলি। 

ইতর প্রাণিগণ সহজজ্ঞানের ব। সংস্কারের সম্পুণ 
বশীভূত হইয়া যন্ত্র কার্ধা করে। তাহাদের 
কার্যের উপর আভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের প্রভাব 
লক্ষিত হয় না। ইহাদের কাধ্যগুলি অভিসন্ধি- 
মূলক নহে । কতকগুলি জন্কুর কাধ্য, যথা, 
মৌমাছির গৃহ নিন্মীণ--দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহারা 
অভিশয় বুদ্ধিমান কিন্তু তাহাদের পারিপার্শিক 
অবস্থা হঠাৎ পরিবন্ড্রিত হইলে তাহারা কিংকর্তব্য- 
বিমুড় হইয়া পড়ে । মানব জাতিও প্রথমতঃ সংস্কারের 
বশীভূত হইয়া কাধ্য করে। কিন্তু এই যন্ত্রবৎ কাধ্যগুলি 
ক্রমশঃ দুরদর্শিতীয় পরিণত হয়। ক্রমশঃ তাহারা 
উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জনা নিজ নিজ কাব্যগুলি 
তদুপযোগী করিয়া তুলে । মানবজাতির সংস্কার 
গুলি ইতর প্রাণীদিগের সংস্কারাবলী অপেক্ষা 
অনেক বেশী এবং তাহাদের পারিপার্থিক অবস্থাও 
ইতর প্রাণীদিগের পারিপার্িক অবস্থা অপেক্ষ! 
অনেক জটিল। মানবজাতি অভিজ্ঞতা সাহায্যে 


ইতর প্রাপী' 

মন্থষ্যের সহ; 

জনের যে 
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মানব জাতি 
সহজ জ্ঞান 
তাহাদের 

অভিজ্ঞতা দু 
উত্তরোত্ত 
পরিবন্তি- 
হইতেছে 


৯১৯১৯৪৯৯৯৪১ ৯৮ 


সহজজ্ঞানের 
ক্রম বিকাশ । 


মনোবিজ্জান । 


তাহাদের পারিপার্থখিক আবস্থার উপর উত্তরোভর 


প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সেই জনাঈ 
তাহারা ইতর প্রাণীদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ 
আমাদের সকল সহ্জ ভন্কান সমকালীন 
বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। প্রয়োজন মত প্রকাশ 
পায়। আমাদের প্রাথমিক সংস্কারান্ুগত কাধ্যগুলি 
আত্মরক্ষা-বিষয়ক | বুভূক্ষা বৃন্তি সর্বব প্রণম প্রকাশ 
পায়। এই প্রকার শন্াানা বুভি গুলি যথা ভয়, 
অনুকরণ বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতা বুক, সামাজিক বু, 
সহানুভূতি ক্রমশঃ বিকাশ গাপ্ত হয় । আমাদের 
অনেক সংস্কারান্ুগত বুন্তি ক্ষণস্থারী। যেমন 
তাহারা সময়মত বিকাশ প্রাপ্ত হয় তেমনই প্রয়ো- 
জনীয়তা না থাকিলে তাহার। ক্রমশঃ ভীন হইয়া 
যায়। কতকগুলি আবার আজীবন থাকে, যথা-_ 
আত্মরক্ষা সম্বন্ধীয় সহজ বুন্তি। ত্রীড়া করিবার বৃক্তি 
অধিককাল স্থারী হয় না। আমাদের সহজ 
বৃত্তিগুলি আবার অভিজ্ঞতা পভাবে ক্রমশঃ পঁরি- 
বর্তিত হয়। যেমন বয়স হইলে আমরা আমাদের 
কষ্ট, ক্রন্দন দ্বারা ব্যক্ত না করিয়া বাক্য দ্বার। 
প্রকাশ করি। আবার অনেক বৃত্তি আছে যাহ 


সপ্তদশ অধ্যায় । 


উন্ধরকালে অনাবশ্যক বোধ হয়। কিন্তু ভাবী 
জীবনের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা বৃত্তির উপযো- 
গিতা, বা অনুপযোগিভা স্থির করা উচিত নয়। 
বেডাঁচির লেজ ভেকের পক্ষে অনাবশাক ; তথাপি 
বেউীচির লেজ কাটিয়া দ্রিলে উহা! ভেকে পরিণত 
হনে না। 

সহজ বৃন্তি গুলি আবিভূতি হইলেই কার্ষ্যে 
পরিণত হওয়া উচিত । নতুবা এরূপ হইতে পারে 
ঘে তাহাদের আার পুনঃপ্রকাশ হইবে না এবং 
তাহাদের দ্বারা কোন উপকার্ই সাধিত হইবে না। 
পক্ষি-শাবক যখন প্রথম উড়িতে শিখে তখন 
তাহাকে কিছুকাল পিঞগুরাবদ্দ করিয়া রাখিলে 
তাভারা উডিতে ভূলিরা যায়; হংস-শাবককে যদি 
সাতার কাটিবার স্থযোগ না দেওয়া হয় তাহা 
হইলে সে কুক্ধট-শাবকেরই মত কোন সম্ভরণ-বৃস্তি 
প্রকাশ করিবে না। যখন বালক বালিকা গণের 
বেশ ভুষাদি করিবার এরুর্ডি দেখা যাঁয় তখন 
তাহাদিগকে নিরুতসাহ করিলে তাহারা পরে বেশ- 
ভষা সম্বন্ধে অতান্ত অমনোযোগী হইবে । এমন 
কি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নভীরও গ্রতি কোনই দৃষ্টি 


৯৮১৮ পি ৫5৪ 


সহজ বৃতিগুতি 
বখন প্রকাশ 
পায় তখনই 
তাহাদিগকে 
কায্যে পরিণত 
করা উচিত। 


ভ্যাস, সহজ 
ত্বিতইতেই 
টৎপন হয়। 


মনোবিজ্ঞান | 


রাখিবে না । বালকদিগকে তাহাদের সঙ্গীদের 
সহিত খেলিতে নিবৃত্ত করিলে তাহারা ক্রমশঃ 
সামাজিক গুণগুলি হইতে বঞ্চিত তইবে | 
আমাদের অনেক অভ্যাস আামাদের সহজ বৃক্তভি 
হইতে উৎপন্ন হয়। সদ্বৃত্তিগুলির অনুশীলন 
করিয়া তাহাদিগকে সদভ্যাসে পরিণত করা উচিত | 
বালকদিগের জীবনে এমন এক সময় উপস্থিত 
হয়, যখন তাহারা অঙ্কন, প্রাক্তিক ইতিহাস 
সন্ধন্ধীয় আদর্শ সংগ্রহ ও উল্ভিদাদি বিশ্লেষণ 
করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে; কখনও বা শিল্পীর 
কিংবা রসায়নব্দ্গণের বুদ্ধিমন্তা তাহাদের মধ্ো 
প্রকাশ পায় । প্রৌটাবস্থার মনোবৈজ্ঞানিক 
অতীল্বিয় ব] ধশ্মসন্বন্ধীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে 
তাহাদিগকে দেখা যায়। এবং জীবনের সায়াহে 
সারের নানাপ্রকার চিত্র ও অভিনয় হইতে 
সুদুরদশিণী অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জগতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করে। এই প্রকার মানব জীবনের 
বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপযোগিনী বিশেষ বিশেষ 
সতপ্রবৃন্ভি আছে। তাহাদের সম্পুণ সুযোগ না 
দিলে আমাদিগকে পরে অনুশোচন। করিতে হইবে । 


সপ্তদশ অধ্যায় 
কবি ঠিকই বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীবনে এক সময় 
না এক সময় ভাগ্যলন্সনী স্থপ্রসন্না হন। সেই 
সুযোগে কার্য করিলে জীবন অনেকটা সুখে 
যাপন করিতে পারা যায়; অবহেলা করিলে 
যাবজ্জীবন কষ্টে দিন বায়। 

মানব জাতির যাবতীয় সহজ বুভ্তির সংখ্য। 
নির্দেশ করা অসন্তব। তম্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ 
করা যাইতেছে । মাতৃস্তম্য পান করা, দংশন করা, 
চর্বণ কর]; অঙ্গুলি সাহাযো বস্তু ধারণ, ধৃত বস্ত 
মুখের ভিতর লইয়। যাওয়া, ক্রন্দন করা, হাস্য করা, 
উঠিয়া বসা, দাড়ান, চলা-ফেরা, কথা কহা, 
ঝগড়া করা, রাগ করা, খেল! করা, লজ্জা, 
লুকাইয়া রাখা, সংগ্রহ করা, অনুকরণ, প্রতি- 
যোগিতা, মুগয়া, ভীতি, সহানুভূতি, সামাজিকতা, 
ভালবাসা, ভিংসা প্রভৃতি সহজ-বৃত্তির দৃষ্টান্ত । 
সহজ বৃত্তি হইতে কতকগুলি ভাববৃত্তি পৃথক, করা 
কঠিন । উল্িথিত সহজ বৃত্তির মধ্যে অনেকগুলি 
ভাব বৃদ্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা স্থানে 
তাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে । উপসংহারে মনে 
রাখিতে হইরে যে অশুভ সহজ বৃত্তি গুলির দমন 


২৮৭ 


মানব জাতির 
সহজ জ্ঞানের 
তালিকা । 


২৮৮ 


মনোবিজ্ঞান | 
আবশ্নক । তাহাতে তাহারা আপনা আপনি ক্ষীণ 


হইয়] যায় । সদ্বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করিতে 
হইবে যাহাতে তাহা হইতে সদভ্যাস, প্রয়োজনীর 


'আনুরক্তি এবং উচ্চতর ভাববৃত্তিগুলি উদ্ভূত হইতে 


পারে। যখনই তাহাদের আবির্ভাব হইবে তখনই 
তাহাদের ব্যবহার করা কর্তব্য। তাহাদের বিকাশ 
সমর চলিয়া যাইলে তাহাদের পুনরুন্তব বিরল । 





অফটীদশ অধ্যায় । 


অনুভবরৃত্তি বা ভাববৃত্তি (1:৩৩002) 
এস্ম স্জিচ্্েচ। 


উপব্রমণিক] । 


চা) 


আন্ুভব কাঁধ্য ভু শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে 
পারা যায়; প্রথম ভা ন্দযানুভূতি (১০00১৩০0017), 
দ্বিতী, মানসিক আবেগ (617)010) । ইন্দ্রিযীন্ুুভূতি 
কাহাঁকে বলে তাভ! পুনের বিবৃত হকযাছে। আমরা 
এক্ষণে ইন্দিয়ানৃতাত ও মানাসক আবেগের মধো 
কি প্রভেদ তাত] বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

চেতনার প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর অবস্থার নান 
অন্মভবীবস্থা। চেতনার সব্বাবস্তা়ই ভাববু:ভুগ 
বাঁ চনুভবের প্রভাব লক্ষিত হয়। আমানতের 
নানাঞাতীয় ইল্দ্রিবানুভূৃতির সভিত এবং উচ্চতর 
মানসিক ক্রিরার সহিত মনের অনুভবাবস্থা জড়িত 
আছে। 


২৯০ 


ইন্জিয়ান্থভূতি 
ও মীনসিক 
আবেগ। 
(581792,010175 


(২৩ 61010010135) 


মনো বডহান। 


আমার হস্ত কোন একটা উত্তপ্ত জিনিষের 
সংস্পর্শে আসিল ; তাহার কলে আমার শারীরিক 
কষ্টের অনুভূতি হইল। আমাকে একজন গালাগালি 
দিল, আমার মনে ক্রোধের উদর হইল । গ্রগম 
ক্ষেত্রে শারীরিক বা স্নায়বিক অবস্থার পরিবন্তন, 
এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নানা প্রকার ভাব প্রযুক্ত মনে 
উত্তেজনা বা আবেগ উপস্থিত হইল। প্রথম 
অবস্থায় বাহ্য ভৌতিক উদ্দীপকের অব্যবহিত 
₹সর্গ প্রযুক্ত মানসিক অবস্থান্তর উপস্থিত হইল, 
দ্বিতীয় অবস্থায় কোন প্রকার বাহ্য ভৌতিক উদ্দী- 
পকের ক্রিয়া হয় নাই, কেবল কতকগুলি মানসিক 
ভাব প্রযুক্ত মনের উত্ডেজন। হইয়াছে । ইন্দ্রিয়ানু 
ভূতি সরল ও অবিমিশ্র। মানসিক উন্লেজনা 
জটিল ও বিমিশ্রা। তীব্র মানসিক উত্তেজনার দ্বার 
শারীরিক অবস্থার পরিবন্তন হয় এবং তৎ্সঙ্গে 
মানসিক অবস্থার ও পুনরপি পরিবর্তন ঘটে। 
কোন ব্যাক্ত আমাকে গালাগালি দিলে প্রথমতঃ 
আমার মনে মনে ক্রোধ হয়। ক্রোধবশতঃ আমার 
জ-কুঞ্চনাদি শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে 
এবং ততসঙ্গে আমার ক্রোধ আর৪ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 


আক্টাদশ অধ্যায়। 


হয় । মনের এইরূপ অবস্থাকে মানসিক আাঁবেগ 
বলা হয় । মানসিক আবেগ দুই প্রকার, হ্ুখজনক ও 
হুঃখ জনক | মানসিক আবেগের বিশেব বিবৃতি 
প্রবণতা পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে । 

কাধ্যে প্রবুল করিবার জন্য কেবল প্রেরণার 
উদ্রেক বণেষ্ট নহে, ভাববুত্তির উদ্রেকও এরয়ো- 
জনীয় | হচ্ছ] ও জ্ঞানের সমবেত শক্ত অপেক্ষাও 
ভাববৃত্তির শর্তি অনেক অধিক । 

ভাববু্ভ দুই জাতীর--প্রাতিকর ও অপ্রীতিকর! 
মনে হইতে পারে এই ছুই শ্রেণী ব্যঙীত ভাববৃন্ডির 
মন্যানা শেনীও আছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। 
মনের প্রাতিকর অবস্থা যে কোন কারণেই সঙ্ঘটিত 
হইহক ন। কেন তাহার গুণ সংক্রান্ত কোন ভেদাভেদ 
নাই । মনের অপ্রাতিকর অবস্থার এই বিধান । 
দন্ত-শুল-জনিত মনের অপ্রীতিকর আমবস্থা বন্ধু 
বিয়োগ-জনিত অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে স্বরূপতঃ 
পৃথক, নহে । তবে ভাববুক্তির সহিত জানের 
সম্পক থাকার এবং জ্ঞানের ভেদাভেদ বশতঃ 
মনে হয়, অনুভবাবস্থারও নানা প্রকার ভেছ 
আছে । 


48 
5/ 
ঘা 


ভাব-বুর্তির 
প্রভাব 


ভাববুত্তির 
স্বরূপ 


মনের সাময়িক 
অবস্থা 
(17000) 


মেজাজ বা 
বানসিক প্রকৃতি 


(0151)0511101)) 


মনোবিজ্ঞান। 


কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভৃতি অথবা চিন্তা 
হইলে মনের একপ্রকার অন্ুভবাবস্থা হয় । এই 
সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমষ্টি লইয়া মনের সাময়িক 
অবস্থা হয় (1709 )1 আমাদের জ্ঞানেক্দ্িয়গুলি 
যদি স্রচারুদ্ূপে আপন আপন কার্য করে, যদি 
আমাদের আন্তরিক স্সাযু প্রণালীর কার্ধা, যথা_ শ্বাস 
প্রশ্নীস ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, এটি ক্রিযাঁ- 
নির্বিববাদে সম্পাদিত হয় এবং যদি আমরা আমাদের 
উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া বখা,-কল্টানা, স্মৃতি, 
উচছ্ছ|! যগাঁথ বূপে করিতে অমর্থ হই, তাহ 
হইলে আমাদিগের সাময়িক মানসিক আবস্থাও 
প্ীতিকর তইবে। আায়বিক ক্রিরার উপর যেমন 
আমাদের মনের জানঘযিক বস্তা নির্ভর করে, 
পক্ষীন্তরে, মনের সামদিক অবস্থা ছাতা আাসবিক এ 
মানসিক অবস্থা রঞ্জিত ভয়। আজার্ণ রোগগ্ন্থ 
বাঞ্তি পায়ই ছুঃখবাদী হন এব আখবাদী পুরুষেবা 
প্রত উতৎফুলচিক হহরা কেন । 

মনের সামরিক অবস্থার সগগ্রি লইয়া আমাদে; 
মেজাজ বা মানসিক প্রকৃতি সংঘঠিত হয মানসিব 
প্রকৃতির উপর সামাজিক ভান স্কাপিত। নিরানন 


অষ্টাদশ অধ্যায় । 


প্রকৃতি (মেজাজ) আমরা উত্তরাধিকার স্বস্বে 


প্রাপ্ত হইনা। ইহা আমরা নিজেরাই গটিত করি । 

প্রকৃতি বৈশিক্ট্য ( 1 01701901077 2176 ) আমা 
দিগের সহজাত । কস্রা়বিক ও মানসিক প্রকৃতি 
হইতে প্রকুতি বৈশিষ্ট্যের উতৎ্পভি হয়। প্রকৃতি 
বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদিগের পুর্ব পুরুষগণ কিয় 
পরিমাণে দ্রারী, সম্পূর্ণরূপে নহেন ; কারণ চেষ্টা 
করিলে আমরা আমাদিগের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য 
কতকপরিমাণে পরিবর্তিত করিতে পারি। দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

পূর্বেবে মনের যে সাময়িক অবস্থার কথা 
বলা হইয়াছে তাহা ভাববৃন্তির অস্থায়ী উপাদান । 
কতকগুলি ভাবরন্তি মাছে যাহার সহিত জ্ভান- 
বু্তির অংশ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত পাকে । তাহার 
মানসিক সাময়িক অবস্থার ন্যায় পরিবর্তনশীল 
নহে ।  ইহাদিগকে সুকুমার ভাববুন্তি বলে। 
সহানুভূতি, বন্ধৃন্খ ভালবাসা, স্বদেশ-হিতৈষিতা 
ধন্মপ্রাণত। প্রভৃতি সামাজিক বুন্তি ও জ্হান-প্রিয়তা 
সৌন্দধ্য-প্রিয়তা এবং নীতি-প্রিরতা উচ্চতম ভাব 
বৃ্তি গুলি সুকুমার বৃত্তির দৃষ্টান্ত । আমাদের সুকুমার 
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২৯৪ 


প্রকৃতি বৈশিষ্ট 
(1 21010218, - 
[09101) 


সুকুমার 
ভাববৃতি 


১০170176175) 


২০৪ 


হ্কুমার বৃত্তির 
বিকাশ 


মনো বিড্ঞান | 


বৃত্তিগুলি মনের সাময়িক অবস্থার উপর নির্ভর 
করে না। ইহার সহিত ভভ্তান অধিক পরিমাণে 
মিশ্রিত আছে । শারীরিক যান্তিক ক্রিয়া যদি স্ুচাক্ 
রূপে সাধিত না ভয়, তাঁভা হইলে আমরা কোৌপন- 
ভাব ভইতে পারি কিল্গু বিশ্বাসঘাতক ভইবাল 
কোন কাঁরণ নাই । 

জাতিজ্ঞান যেমন নানা জ্জঞান-মূলক প্রহ্যক্ষ 
জ্ঞান তঈতে সমুৎপন্ন ভয় সুকুমার ভাবরন্তি গুলি 
তদ্রপ নানা ভাব-প্রধান হাভিজ্ঞতার সাভাষে 


সপ তু 


হে 


ভইয়াছে । জাঁতিদ্ডাঁন ভঈনাঁস সময় হস্ধান 


০ 
দি 
০ 


৩৩] 


বুক্তির এবং সুকুমার বুভি্ উদ্চানের সমন, অন্ত ভব- 
বুন্তির আধানা দেখিতে পাগলা যার । একটী 
উদ্দাহরণ দেওয়া হইল 2-. 


শিশু ক্ষধিত ভইয়াছে | মানা তাজাকে খাওয়া, 





ইলেন-- শি” ন্সানন্দ আন্ুভব করিল। মাতা 
শিশুকে উভ্মজূপে আীন করাইয়া কোলে লঈর়। 
আদর করিতে লাগিলেন-শিশু আরাম বোধ 
করিতে লাগিল । শিশু ক্রমশঃ উপলজি করিল 
যে তাহার মাতা নান! প্রকার প্রক্রিয়া দারা 
তাহার শ্ুখ উত্পাদন করিতেছেন । তভ্জন্য মাতা 


অফ্টাশ অধ্যার়। 


নিকটে থাকিলে সে জুখ অনুভব করে এবং তাঙার 
অনুপস্থিতিতে অসুখী ভর । ক্রমশঃ সে মাতার 
বাবহানের পতি লক্ষা না রাখিয়া মাতাকে হাল 
বাঁসিতে শিখে । প্রথম প্রথম শিশুর মাতার প্রতি 
শলুরাগ, ভীভার সাতার ক্রুখোত্পাদক বাহারের 
সহিত জনিত ভিল। ক্রমশ সে তাহার মাতার 
নিঃঙ্গার্পরতা ও. তাশন্ীকার উপলদ্ধি করিতে 
পারে । এ প্রকানে সুকুমার বুন্তি মাতিভন্ভির 
উত্পন্তি হয় । স্কুসার বুদ্ডি আমাদিগের জীবানের 
কার্ধাবলীর উৎ্পীদক । মাতৃভক্তি আনেক সময়ে 
আমাদিগকে অসহকীধা হইতে নিরত করে। 
কোন বাক্তির স্তকুমার বুন্তগুলি জানা প পাবিলে 
আমন। তাভাল চিজ নি নিলেন করিতে পাবি | 
আনুরভ্ভি এক প্রকার ভাঁববাি। 
আমাদের জীবন আনক সম প্রেরণার রূপ 
কাধ্য করে। পে উশ্ভীর বিশেষ বিবরণ দেওয়া 


ইহ 


হহয়াতে 


২০৯৫ 


অফীদশ অধ্যায়! 
ভাবরুত্তি (1:091105) 
ছ্িতীন্স সকিচেল্ভচ্হ । 


মানসিক আবেগ (01709019205) 


সহজবুদ্ধি ও পূর্বেব বলা হইয়াছে যে আমরা সহজাত স্বায়- 
সরি হানি বির প্রকৃতির সাহাযো অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার 
সাহায্য না লইয়াও প্রত্যক্ষ করিতে পারি । এই 
সহজাত স্বার়বিক প্রকৃতিকে সহজ বুদ্ধি বলে। 
সহজ বুদ্ধির সাহায্যে আমর! শরীর রক্ষণোপযোগী 
অনেক কন্ম সম্পাদন করি । উহাদ্দিগকে সংস্কারা- 
নুগত কার্য বলে। সংস্কারানুগত কাধোর সঙ্গে 
মনে এক প্রকার অনুভবাবস্থা সম্ভৃত হয় । তাভাকে 
মানসিক আবেগ বলে। 
ইতর প্রাণীদিগের সংস্কারানুগত ক্রিয়া অবাধে 
প্রকটিত হয়। কিন্তু মনুষ্যজাতির সংস্কারান্ুগত 
কার্য গুলি অনেক সময়ে অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছ! শক্তির 
দ্বারা পরিবন্তিত বা নিকুদ্ধ হইয়া থাকে । সেইজন্য 


ক ২482 ১ বি পরি | 8০87-8 4১52 ১০ চা 2০৯57০* ০ 


ইতর প্রাণী দিগের সংস্কীরানুগত কাধ্যসকল সহ- 


জেই লক্ষিত হয় । কিন্তু মনুষ্য জাতির সংস্কারা- 
নুগত কাধা গুলি প্রায়ই নিরুদ্ধ হওয়ার সেই সকল 
কার্যের সহগামী মানসিক অবস্থাই আমাদের 
প্রধান আলোচা বিষয় হইয়া পড়ে। পূর্বতন 
মনোবৈচ্ভানিক পগ্ডিতেরা মনে করিতেন যে ইতর 
প্রাণীদিগেরই কেবল সংস্কীরানুগত ক্রিয়া হয় । এবং 
মানদিক আাবেগ কেবল মনুষ্য জাতির সম্বন্ধে 
প্রয়োগ করিতেন । সংস্কারানুগত ক্রিয়া ও মানসিক 
আবেগ যে সহজাত সংস্কারেরই অবস্থান্তর ইহা 
তাহাদের ধারণ ছল না। সন্তান-সন্তত দিগের 
রক্ষণাবেক্ষণবিধায় সহজ বৃন্তি হইতে পুত্র-বাৎসল্য 
রূপ মানসিক আবেগের উত্পভভি হয় । স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তিগুলির ব্যাপারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে 
ক্রোধের উত্প্ভি হয়। 

সহজ বুদ্ধি ও মানসিক আবেগের মধ্যে একটা 
অবিচ্ছিন্ন স্বন্ধ আছে। প্রত্যেক সংস্কার জাত 
ক্রিয়ার সহিত অন্ুতবাবস্থা জড়িত আছে এবং 
প্রত্যেক মানসিক আবেগ কোন বিশেষ সংস্কারা- 
নুগত ক্রিয়াদ্বারা অভিব্যক্ত হয়। মনে কর, আমর 


২৯৭ 


সহ্জবুদ্ধি 
মানসিক অ' 


২৯৮ 


মনোবিত্জান 


নসিক আবেগ ঘরে স্থিরভাবে বসিয়ী আছি । সহ্গা অশনি- 


ধ্বনি শুনিয়া আমি ঢমকিয়া উগিলাম : ফুসফসের 
ক্রিয়া ক্ণকালের জনা স্থশিত নবৃঙিল। শ্বাস 
প্রশ্াস নিরুদ্দ হইল এবং আমার সর্পনশরীর 
কীপিতে লাগিল : সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও মনকে আসভিভত 
করিছ্। উপরি উল্ত অভিবাক্তি না ঘটিলে মানে 
ভায়ের সপ্গার ভইন্ত না । পক্ষান্ডার, ঘদি মনে ভয়ের 
সপ্ার না হঘ. নাত ভালে ইহা আনুমীন ককা 
যাইতে পারে ষে উপরিউক্ত শারীরিক ক্রেয়াগুলির 
অভিব্যক্তি হয় নাই । পলাঝন বাপানে তস্য 
পদাদির পেশ্শীতে যণেস্ট রক প্রবাহ প্াযোজন | 
যথেষ্ট রক্ত পরবাছের ভানা জদপাঞ্চেন € ফুসফুস 
যল্সের ক্রিয়া দ্রুত ভয় | কোন প্রকার সহজ-বুতি 
উন্তেজিত হইলেই কনার প্রণালীতে অতিরিক্ত 
উত্তেজনা উপশ্ছিত হয় । এব" এ উন্ভেক্গনা নানা 
গভুত্পাদক স্সায় 'প্রণালী দিপা নিঃস্তত হন দি 
উত্তেজনা প্রচণ্ড হঈলে স্নায়পিক আক্ষেপ উপস্থিত 
হয়। শারীরিক অঙ্গ পরিচালনা অবাবন্ত ভয় ; 
এবং সহজ বৃহ নিক্ষল ও মকর্মণা হইয়। পড়ে। 
কিন্তু উত্তেজন। অনাধিক না হইলে, কেবল কারের 


পয়োদশ অধ্যায়! 


মধ্য সামঞ্চসা থাকেনা । কতকগুলি পেশী অন্যবস্থ 
হয় এবং নানা কারের আক্ষেপসূচক চীৎকার কিম্বা 
বুন্দন আগবা ভাষ্য বা ঘর্দ্ব-নিঃসরণ, চক্ষুর কিন্বা 
তারকান সঙ্ষোচন দা প্রসারণ ঘটে । শৈৈচ্ছিক 
কার্পোর সমপ পেশী গুলি যে পরিমাণে ক্রিয়াশীল 
ভয়, সভজ ব্রুন্ডির মপবিমিত টানেজনা না হইলে 
তাভারী ন্তদপেক্ষী অধিকতর এগ্রাৰ্ল ভীবে কার্ণা 
করে । 

বাঁভা উদ্দীপকের উান্েজনা বশতঃ শীবীরিক 
প্রতিক্রিয়া উদ্তত ভয় । এই শারীরিক প্রতিক্রিবার 
সভগাধী তীর মানসিক অবস্থার নাম মানসিক 
আবেগ | আবেগ (07007) ভাববুভ্তিৰ 
(1০৮11): মাপো আকপত? কোন পার্ধকা নাই । 
কেবল জটিলতা ৪ তীররনাৰ ভারভমা দেখিতে 
পাওয়া যায় ' সাধারণত? ভাবত্রন্তি তীব্রভাব 
ধাও্ণ করিলে শাবেগে পরিণত ভয়! কোন 
মৃদ্ধে অনেক লোক মরিতেছে শ্নিলে মনে দুঃখের 
অনুভূতি হয় ; কিন্তু যদি হাহাদের মধ্যে আমাদের 
কোন আত্মীয়ের মতা সংবাদ শুন] যায়, তাহা 
হইলে মনে দুঃখের আবেগ উপস্থিত হইবে । 


৫) 


নে 


ভাবরুত্তি 
মানসিক 
আবেগের এ 


শির 


২১০ ০ 
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আবেগের 


'নঅবস্থাত্রয় 


মনোবিজ্ঞান 
মানসিক আবেগ বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত 
অবস্থাত্রয় দেখিতে পাওয়া যায় । 
১ম_ প্রত্যক্ষজ্ভান, অথবা স্মৃতি ও কল্পনাজাত 
মনের সন্্রির, অর্থাত জ্ঞানাবস্থা। 
২য়--শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যদ্ছারা সমস্ত শারীর 
যন্ত্র অভিভূত হয় । 


৩য়--এ শারীরিক ক্রিরার সহগামী মনের 
অন্থভবাবস্থা । 


ক্রিয়াশীলতা চেতনার ধন্ম। কোন প্রকার 
জ্ঞান হইলেই তাহা গতুাত্পাঁদক স্ারুপ্রণালীর দ্বারা 
অভিব্যক্ত হয় । এই শারীরিক ক্রিয়া কখন কখন 
স্পষ্ট লক্ষিত হয়, কখন বা শ্বীস-প্রশ্বাসের বা ফুস- 
ফুসের কার্যের নিরোধ হয় ; অথবা নানা প্রকার 
রসআাবী শারীরিক যন্্ের প্রিয়া উপস্থিত ভয় । 
তবে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক আবেগের সহিত ভিন্ন ভিন্ন 
শারীরিক ক্রিয়ার কি গুঢ় সম্বন্ধ অর্থাৎ ক্রোধ হইলে 
কেন কোন এক বিশেষ জাতীয় শারীরিক ক্তিয়া 
হয়, ভয় হইলে কেন না জীতীয় শারীরিক ক্রিয়। 
হয়, তাহাই বিবেচনার বিষয় ।, 


আফ্টাদশ অধ্যায় 


বাক্তিগত আবেগের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে 
তঈলে জাতিগত আবেগের বিষয় আলোচনা 
করিতে হইবে । জাতীয় জীবনের বিকাশের জন্য 
যাহা প্রয়োজনীয় ছিল, ব্যক্তিগত জীবনে তাহারই 
পুনরাবৃন্ভি য় । ক্রোধের সময় পৈশিক আকুঞ্চন, 
সংরুদ্ধ নিশ্বাস প্রশীস, দ্রুত ধমনী ক্রিয়া, আবহমান 
কাল হইতেই উপরোগী হইয়া আসিতেছে | এবং 
এই সকল অবশা-উপয়োগী বলিরাই প্রকৃতি তাহা- 
দিগ্তক সংরক্ষণ কিয়! আপিতেছে । অনুসন্ধান 
করিলে অন্যানা মানসিক আবেগের ব্যাপার 
গুলি বগাবিভিত নলিয়া সপ্রমাণ হইবে । 

কোন কারণে আমাদিগের স্বাভারক শায়াবক 
ক্রিঘ। নিরুদ্ধ ভঈলে মানপিক আবেগের উত্পন্তি 
মনে কর, আমরা আন্মীর দুজন ও দাস দামী 
বেষ্টিত ভইয়া আমাদের দৈনিক কাধা এ চিন্তা 
সাগা ভাবে করিয়া যাইতেছি। হঠাৎ আনার 
কোন আত্মীয়ের মুত্বা হইলে আমার অভাস্ত চিন্ত। 
প্রবাহের মধো বিদ্ধ উপস্থিত হওয়ার আমার মান্ত- 
ক্ষের ভভাস্ত স্াঘবিক ক্রিঘ্ার€ বিল্ল উপস্থিত 
তইল | তজ্জনা স্ারবিক উদ্ভেজনা যে পথ দিয়া 


আবেগ জান 
শার্শীরক 
ক্রিয়ার নিদ 


খানাসর 
আবেগের 
শারীর বিজ 
সন্ত ব্যাং 


২ 
৩০২ 


্ঁ 


", মানসিক 


আবেগে 
রীর বিজ্ঞান 
মত ব্াখ্যা 


না নোবিভ্ান , 
সাধারণত? প্রবাহিত হইত তাহা পরিত্যাগ করিয়! 
অন্যপথে রা হইতে বাধ্য হওয়ায় মনে ব্গে 


সি হিলি 


উপস্থিত হইল । হইহাঁকেই মানসিক আবেগ বলে। 
মনোবিভগ্তান মতে আমাদের অভ্যস্ত চিন্তার প্রবাহ 
হঠাৎ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ক্ষোভিত হইলে মানসিক 
আবেগ উপশ্থিত ভর । এ অবস্থায় আমাদের চিন্তা 
প্রণাশীর নৃভন সমাবেশ প্রয়োজন ভইয়া পড়ে । 
এই সমাবেশ ব্যাপার ক্ষণিক কিম্বা আপোক্ষিক স্থাষী 
পারে। ক্ষাণিক হইলে আমাদের মানসিক 
আবেগও ক্ষণিক হয়। যেমন বডরধবনি শ্ুনিলে যে 
ভর হয় তাহা ক্ষণিক, আবার গুপগ্ুধাতকের দ্বার। 
1 নাশের আশঙ্কা অধিককাঁল স্থারী। পিত 
বিয়োগ জনিত ডুঃখ অধিক স্থায়ী হয় কিন্তু সামানা 
পরিচিত বাক্তির বিয়োগ-জনিত দুঃখ অল্লকাল 
স্থায়ী। পুর্ববাবস্থার আমাদের চিন্তা প্রণালার সম্পূর্ণ 
নূতন সমাবেশ গ্রয়োজনীর হয়, কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থার 
এ সমাবেশ ব্যাপার অল্সায়াসেই সম্পাদিত 
হয়। উভয়াবস্থায়ই চিন্তা প্রণালীর নৃতন সমাবেশের 
ক্রিয়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক আবেগ 
কমিরা আসে। মনের সাধারণ অনুভবাবস্থ! 


অফ্টাদশ অধ্যায়। 


কোন কারণে উদ্বেলিত হইলে আবেগে 
পরিণত হয় । 

সাঁমরা পুর্ববেধেই বলিয়াছি যে মনের চেতনাবস্থা 
অর্থাৎ ছন্তানাবস্থা মানসিক আবেগের একটী প্রধান 
উপাদান । অতএব মানসিক আবেগ দমন করিতে 


্ 


হইলে উত্তেজনাঁউত্পাদক মনের জ্ঞানাবস্থার 
প্রিবন্তন করিতে হইবে । যদ্দি কুকুর দেখিয়া 
কোন শিশু ভয়ে অভিভূত হয়, তাহা হইলে 
বুকুরটাকে তাহার সানিধ্য হইতে সরাইয়া লইতে 
হইবে, কিন্বা কুকুরটা যে নিরীহ অহিংজক জীব তাহ 
বালককে বুঝাইয়া দিতে ভ্ইবে। ভয়জনিত 
শারীরিক ক্রিয়া গুলি উপশমিত হইলে মানসিক 
আবেগণ্ড সঙ্গে সঙ্গে কমিরা যাইবে । যদি মনের 
তস্কানাবস্থী শার্থা মানসিক চিন্তা পরিবন্তন করিতে 
না পারা যায় তাহ। হইলে ভয়জনিত শারীরিক 
ক্রিরা দমন করিতে পারিলে মানাসক আবেগও 
সংযমিত হইয়া আসে। বানা অভিব্যক্তির দ্বারা 
গাঁনসিক আবেগ বিস্তারলাভ করে বলিয়া স্দাবেগ 
লি কাধো পরিণত করিতে হইবে। ভাহা না 
করিলে ভ্তাহার! ক্রমশঃ মীন হইয়া যাইবে। 


চে 
ঞ 


মানসিক আটে 
দমণের উপা: 


৩০ 


নসিক আবেগ 
মনের উপায় 


রিজাল! ণ 
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বাহা অভিবানতি সাহাযো চিট আবেগ 
যেমন বদ্ধিত হয়, পক্ষান্তরে, আবার প্রশমিত হইয়াও 
যায়। অত্যন্ত দুঃখ হইলে যদি আমরা ক্রন্দন 
করিতে পারি তাহা হইলে ছুঃখ অনেক পরিমাণে 
হাঁস প্রাপ্ত হয় । এই দুই বাপার পরস্পর বিরোধা 
বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 
মানসিক আবেগ বশত ক্রারবিক ক্রিরার অভাস্ত 
পথ রুদ্ধ হইয়া গেলে নুতন নূতন শাবীর ক্রিয়া? 
সওঘটিত হয় এবং মন আর জত্দুক্ধ হয়। 
গাবেগের কার্য নিঃশেষ হইলে স্নায়ু প্রণালী 
পুনরার স্বাভাবিক অবস্তা গ্াপ্ত ভয় ! 


৫ ৮ 


কিন্তু আবেগের অভিবাক্তির অভিত বাদি 


বারি আরও পা ভাপ হয়; কেহ অপনান কারলে 
মনে ক্রোধ তত্র এব অপমানের কথা যতই আমা 
মনে পোষণ কপি তত ক্রোধ আরও বৃদ্ধি প্রাপি হউতে 
থাকে । আামরা বতই ববঃপ্রাপ্ত হই তউতঈ আবেগ 
গলি সংযত করিতে শিক্ষা করি। সভাজাতি, 


1 


অসভাজাতি অপেক্ষা মাত্সসংযমে অধিক নিপুণ । 


অফ্টাদশ অধ্যায় । 


আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মানমিক আবেগের মধ্যে 


সামপ্তস্ত থাক উচিত । আমাদের মানসিক আবেগ 
গুলির মধ্যে সাম্ভাৰ থাকিলে আমাদের জীবন 
স্বখকর ভয়! মানসিক আানেগের কি একার 
অনুশীলন করিতে হইবে তাহা পরে বণিত 
হইয়াছে ! 

আন্যাহ্য অভ্যাসের হ্যায় অনুভবের অভ্যাসও 
সম্ভব । যদি আমরা ক্রমাগহই ক্রোধের প্রশ্রয় দি 
তাহা ভইলে আমাদিগের সভাবও ক্রোধ পরৰশ 
ভইরা পড়িবে । এই প্রকার ভয়, হিংসা, ভাল- 
বাসা, সভানুভূতি প্রভৃতি সদসদ্‌ বৃত্তি অভ্যাসগত 
ভয় যাইতে পারে । যদি কোন অনুভবের অভ্যাস 
বাঞ্তনীয় ভয় তাঁতী হইলে তভাভার প্রশ্রর় দিতে 
তইানে ; যখনই তাহার আবির্ভাব হইবে তখনই তাহা 
কার্ধো পরিণত করিতে ভইবে ' 


এ৭ 1 


অহ্বভবঙা 
অভ্যা?ম 


অক্বীদশ অধ্যায় । 


শুল্ম সিলিচ্জ্ছেচ । 
ভাব বুক্তির 
বিশেষ বিবৃতি | 
অনুভূতির আন্ুুভব ক্রিয়া জ্ঞতীনের উপর নেক পরিমাণে 
বিকাশসাধন নির্ভর করে । যে বিষয়ে আমাদের যত বেশী জ্ঞান 
হয় আগরা তছ্িষয়ে তত অধিক আকৃষ্ট ভই | 
সাধারণতঃ বলিতে গেলে শিশুদিগের মানসিক 
আবেগ, শারীরিক বা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি ও ভোগ- 
লিপ্লার উপর নির্ভর করে । তৎপরে আহঙ্কারিক 
অনুভতি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ সামাজিক 
অনুভূতি, এবং অবশেষে উচ্চতম নিরপেক্ষ সুকুমার 
ভাববুন্তি গুলি (52170177610 ) প্রকাশ পায় । 
ঈন্ড্রিয়জ অনুভূতি-__শৈশবাবস্থা, পরিপোষণ 
ও পরিবদ্ধনের সময় । তখন মানসিক ক্রিয়ার মাধো 
কেবল ইন্জ্রিয়জ্র অনুভূতি সকল পরিলক্ষিত ভ্য়। 
ইন্দিয়ক্ত অনুভূতি স্খাত্্রক বা ছুঃখাত্বক। প্রি 
পোধণের অল্পতা নিবন্ধন বালকের ক্রন্দন করিয়াই 


ত:2:212115 


বলেন বে, শিশুদিগের ক্ষুধা বশতঃ ক্রন্দন ও 
শারীরিক ক্লেশ জনিত ক্রন্দন এতছ্রভয়ের মধ্যে 
পার্থকা প্রথমাবস্থাতেই বুঝিতে পারা যায়। ক্রমশঃ 
তাহাদিগের বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির পার্থকা 
সুস্পষ্ট ভইতে থাকে । তদনস্তর বিশেষ বিশেষ 
ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় অনুভূতি গুলি প্রকাশ পায়। 
প্রতোক মানসিক উঞ্জেজনার সহিত স্নায়বিক 
উত্ডেজনার উতপ্তি হর এবং অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা ইহা 
পরিলক্ষিত হয় । যগা,_ ক্রোধ বা ভয়ের আবিভাব 
হইলে জকুঞ্চন ও কম্প্নাদি উপস্থিত হয় । আমাদি- 
গের কতকগ্চলি মানসিক উন্ভেজনা আদিম ও 
স্বাভাবিক । যেমন, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি । 
শারীরিক অভিবাক্তি দ্বারা মানসিক উত্ভেজনা 
বলবতী হয়। এই অভিব্যক্তি বশতঃ নূতন 
মানসিক উত্তেজনার উত্পত্তি হয়। এবং তন্দারা 
প্রাথমিক অনুভূতি অধিকতর তেজস্বিনী হর। 
স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তি দ্বারা আমাদিগের 
মানসিক আবেগ গুলি পরিপুষ্টি লাভ করে। 
মনেকর, কোন জঙ্গল প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে 


ভাবনাথ্য 
সংস্কার বা 
মানস আঘেগ 


৩৪৮ 


া অনুভূতির 
প্রকারাম্তর শ্রেণী 
বিভাগ 


অন্থভাতিতর 
বিকাশ 


মনোবিভ্ভান্‌। 


একটি ব্যাম্ত্ের সহিত সাক্ষাৎ হইল । মনেষে 


ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে তাহা শারীরিক অবস্থা দ্বারা 


যথা_হৃৎকম্পন, অঙগশৈগিল্য- -প্রকাশ পাইতেছে। 
এই সময় যদি আমি পলায়ন করি তাহ হইলে 
আমার ভয় আরও বুদ্ধি গ্রাণ্ড ভইবে। তখন যদি 
বাস্রাহত কোন ব্যক্তির অবস্থা মনে পড়ে, আমিও 
বাত্্দ্বারা আক্রান্ত হইলে আমার কি অবস্থা হইতে 
পারে তাহ সহজেই কল্পনা করিতে পারি এবং 
তগসঙ্গে আমীর ভয়ও উন্ভরৌন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
বিকাশের ব্যাপার বাঁ মানসিক প্রক্রিরানু- 
সারে অনুভতি বিভিনন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
কিন্তু বিকাশের ক্রমানুসারে বিভাগ করাই সর্ববা- 
পেক্ষা সমীচীন; অর্থাৎ কোনটা সরল কোন্টা 
জটিল, কোন্টি মৌলিক কোন্টা যৌগিক ইহা 
বিবেচনা! করিয়া শ্েণী বিভাগ করাই কর্তব্য | 
প্রথম, স্বার্থসন্বন্গীয় অনুভূতির বিকাশের ক্রম 
পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আহ- 
স্কারিক অর্থাৎ স্বার্থপর অনুভূতি গুলিরই প্রথম 
বিকাশ হয়। আত্মরক্ষা ও শারীরিক পরিপুষ্টির 
সভিত তাহাদিগের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলির 


অব্টাদ শ অধ্যায় 


তাহারা প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ভীতি, ক্রোধ, 
বিরোধ, কন্মশীলতাঁ, ক্ষমতাপ্রিয়তা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
ইত্যাদি, আহঙ্কারিক অনুভূতির নিদর্শন | উল্লিখিত 
মনুভৃতি গুলির মধ্য কতকগুলি অন্য ব্যক্তি 
বিরোধী এবং কতকগুলি অন্য নিরপেক্ষ । 

দ্বিতীয়, সামাজিক স্থকুমার অনুভূতি | প্রেম, 
সম্মান, সহানুভূতি প্রভৃতি অনুভূতি গুলি অন্য- 
সাপেক্ষ : অন্যের প্রতি অনুকুল ভানে প্রযুক্ত হয় 
বলিয়া ইহাদিগকে সামাজিক অনুভূতি বললে । 

তৃতীয়, স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ স্থকুমার অনুভূতি । 
ভ্তানপ্রিয়তা, সৌন্দর্যাপ্রিরতা, এবং নীতিপ্রিয়তা 
মনের উচ্চতম আন্ুভূতি বলিয়া পরিগণিত হয়। 
ইহাদ্িগকে স্তকুমার বৃন্তি বলা যায় । তাহারা জটিল 
এইজনা তাহাদের বিকাশ সময়-সাপেক্ষ। 

১ম-_ শিশুর প্রাথমিক অনুভব স্বার্থের সহিত 
জড়িত এবং শারীরিক অভাব ও স্থল ইন্দ্রিয়ানুভূতি 
জনিত । যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার শারীরিক অভাব 
পুরণ হইবে ততক্ষণ ক্ষুধার্ত শিশু, অন্যান্য নিষয়ে 
উদ্বাসীন। ২য়-_-তাহাদিগের মানসিক উত্তেজন। 
অত্যন্ত তীব্র ও ক্ষণ স্কার়। 


৩)৩০১ 


১ম স্বার্থপর 
অনুভুতি 


২য় সামাজিক 
অনুভুতি 


নিরপেক্ষ 
হকুমার 
অনৃহৃতি 


বালক দিগের 

অন্থভব শক্তি 

সম্বন্ধীয় সমা- 
লোচন। 


৩১০ 


অন্ভুক্তঘ শক্তি 
অনুশীলনের 
জ্জাবশ্টকতা 


মনোবিজ্ঞান । 


প্রথম, _বাঝজকদিগের মানসিক স্বচ্ছন্দতা 
স্বাহাদের মানসিক উত্তেজনার সহিত জড়িত আছে । 
আমাদিগের স্ৃখ দুঃখ অন্ুভাতির অবস্থা বিশেষ । 
শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, শারীরিক 
স্নচ্ছন্দতা মানসিক সচ্ছন্দতার অনুগামিনী অতএব 
আমাদিগের আনন্দ জনক অনুভতির যে পরিমাণে 
বিকাশ হয়, আমাদিগের শারীরিক স্বচ্ছন্দতা 
ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ড হয় । 

দবিন্ীর,_শিশুদিগের অনুভূতি গুলি সরল, ক্ষণ- 
স্থারী, প্রবল ও স্বার্থপর এবং তাহারা বাহা উদ্দীপ- 
কের উপর নির্ভর করে; সুতরাং তাহাদিগের 
পরিচালন আবশাক | 

তৃতীয়, মানসিক উত্তেজন1 আমাদিগকে কার্যো 
প্রবর্তিত করে স্ৃতরাং আবেগ চরিত্র গঠনে বিশেষ 
প্রয়োজনীর | 

চতুর্থ২-মানসিক উত্তেজনা সংক্রামক | বালক- 
দিগের মনে সহচরদিগের মানসিক আবেগের 
প্রভাব কার্ধাকারী হয়। অনুভূতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
ভাবে শিক্ষা অসম্ভব। কিন্তু একের অনুভূতি 
অনোর অন্তঃকরণে পরিচালিত হইতে পারে, মানসিক 


রসটা ক্স্ধ ৫ | 


উত্তেজনার এই পরিচালন শক্তি সবিশেষ কলদায়িনা। 
সৈনিকদিগের মধ্যে যে ভীরু নাই ইহা বিশ্বাস 
যোগ্য নহে ! কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া 
সকলেই প্রোতসাহে উন্মন্তপ্রায় হয়। ইহা মানসিক 
উত্তেজনার পরিচালন-শক্তির উদাহরণ । সে জন্য 
শিক্ষক আশা করিতে পারেন বে ক্লাসের মধো 
সচ্চরিত্র বালক দিগের প্রভাব অসচ্চরিত্র 
বালকদিগের মনের উপর কাধ্যকারী হইয়া ভ্তাহা- 
দিগাকে সচ্চরিত্র করিয়া তুলিবে। 

পঞ্চম, মানাসক আবেগ আরশ রাখা কনা | 

শিশুদগের মধ্যে অসামাজিক অনুভব ঞুলি 
প্রনল, উহাদিগকে সংযত করিতে হইবে । তজ্জন্য 
শিক্ষকের তন্বাবধানে উহাদিগের অনুশীলন 
শাবশ্যক | 

ষষ্ঠ, মানসিক উন্ডেজনার দমন ও উদ্দাপন। 
আবশ্যক । 

মানসিক অসদাবেগ গুলির দমন ও সদাবেগ 
গুলির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। সদাবেগগুলির 
উদ্দীপনার সাহায্যে অসদাবেগগুলিকে নিজীব 
করিতে হইবে । দানশীলতা বৃন্তির অনুশীলন দ্বারা 


ে 
৮ 


অনুভূতির 
₹শীলন সম্বন্ধে 
জন্তরায় 


মনো বভ্ঞান। 


নিষ্ঠরতা ক্রমশঃ লোপপায়। যদি বালকদিগকে 
সদনুষ্ঠটানে ক্রমাগত নিয়োজিত করা যায় তাহ 
হইলে তাহারা অভ্যাস বশতঃ সদভাবের দ্বারা 
পরিচালিত হয়। উদ্বারতা গুণ, বদান্যতা দ্বার? 
পরিপুষ্টিলাভ করে এবং শিষ্টতা সবিনয় ব্যবহারের 
দ্বারা পরিবন্ধিত হয় । জ্ঞানের উদ্দীপনাও নিতান্ত 
শআাবশ্যক | কারণ, কুসংস্কীর ও ভয় অজ্ঞতা বশতঃ 
হইয়া থাকে । 

প্রথম_-মনুভূতির অনুশীলন সাক্ষাতসম্বন্ধে 
হইতে পারে না। যদি আমরা কোন মানসিক 
আবেগ দমন করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে যে 
কারণের দ্বারা উক্ত আবেগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা 
হইতে মন ফিরাইয়া লইতে হইবে কিন্বা মানসিক 
উান্তেজনা বশতঃ যে সকল অঙ্গ-ভঙ্গী হইতেছে তাহা 
দমন করিতে হইবে । পুর্ববেই বলা হইয়াছে শারীরিক 
তাভিবাক্তি দ্বারা মানসিক আবেগ বৃদ্ধি পায়। 
শারীরিক অভিব্যক্তি দমন করিতে পারিলে মানসিক 
আবেগ আপন1 আপনি হাস হইয়া! যায় । এতদ্বা- 
তীত অনুভূতির অনুশীলনের একটি প্রণালীও 
আছে । উহা স্বযোগের সদ্বাবহার, অর্থাৎ সদাবেগ 


মফ্টা্দশ অধ্যায় ! 


উদ্রেকের স্থযোগ উপস্থিত হইলে উহা! নষ্ট ন] 
করিয়া যাহাতে এ সদাবেগ সম্ক্প্রকারে উড্জিক্ত 
ও কার্যকারী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা 
উচিত । 

দ্বিতীয়-মানসিক আবেগের জটিলতা বশত; 
তাহার অনুশীলন দুঃসাধ্য | 


তৃতীয়--ভাবনাখা সংস্কারের স্থাবিত্ব ( উপেক্ষা- 
নাত্মকতা। ) প্রযুক্ত তাহাকে বশীভূত করা স্ুকঠিন। 
ভাবনাখা সংস্কার আমাদিগের চরিত্র গঠনের 
প্রধান উপাদান । কারণ সংক্কীরই আমাদিগের 
কাধ্যের প্রেরণা স্বরূপ হইয়] দাড়ায় । আমাদের 
কাধ্যের ফল স্থখকর হইবে কি ছুঃখকর হইবে 
তাভার প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না। কৃপণের ধন- 
লিপ্সা, দেশহিতৈষিতা ইত্যাদি ইহার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । 


কোন কোন মানদিক উত্তেজনার প্রশ্রর়দিতে 
হইবে এবং কোন কোনটার দমন করিতে হইবে । 
এই দুইটী উপায় দ্বারা অন্ুতব শক্তির উত্কর্ষ 
সাধিত হয়। 


৩০৩ 


অন্থভূতি অনু 
শীলনের অন্তর" 


অনুভব শক্কির 
উৎকর্ষ সাধন 


৬১৪ মনোবিজ্ঞান । 


মানসিক প্রথম অবস্থায় অনুভব শক্তির উতকষ্ষ 
থেঘনার দমন সাধন বিষয়ে নিষেধাতআআক প্রণালী অবলম্বন 
করিতে হইবে । শৈশবাবস্থায় নিকৃষ্ট সংস্কার 
গুলির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তজ্জন্য তাহাদিগের 
দমন আবশ্ক। কিন্তু আমরা ভ্রান্তি বশত; 
মযথোচিত ত্বরান্বিত হইয়া তাহাদ্িগের দমনের 
চেষ্টা করি। বালন্থুলঙত আগ্রহগুলির সয়ং 
প্রশমিত হইবার সময় দেওয়া আবশ্যক ; তৎপরে 
বালকদিগের মন বিষন়ান্তরে আকুন্ট করিবার চেষ্টা 
করা কন্ঠব্য। প্রত্যুত, তাহাদিগের কমনীয় চিন্ত 
অনায়াসেই শিক্ষাধীন হইতে পারে। বালক- 
দিগের মানসিক আবেগের শারীরিক অভিবাক্তির 
উপর শিক্ষক বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। মানসিক 
আবেগের সহি শারীরিক অভিব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আঁ একের উন্ভেজন] অপরের অনুগমন করে। 
তদ্রুপ একের প্রশমনে অন্য প্রশমিত হয়। অতএব 
শারীরিক অভিব্যক্তি দমন করিতে পারিলে মানসিক 

আবেগ স্বতঃই ক্ষীণ হইয়া পড়িবে । 
সাধারণতঃ স্বার্থপর অনুভূতি গুলির দমন 
আবশ্যক এবং সামাজিক ও উচ্চতর সুন্মন ভাববৃত্তি 


ইটা অধ্যায় | 


নি উদ্দীপনা বিধেয়। কিন্ত্ব ভীহ1 যেন অনিয়মিত 
ভাবে না হয়; কেননা অতিরিক্ত উন্ভতেজনার দ্বারা 
আন্ুভবশক্তির বিপর্যয় ঘটে এবং ক্রেশ উত্পাদন 
করে। অপরিমিত উদ্দীপন] বশতঃ মানসিক ক্লান্তি 
জান্মে এবং ক্লাস্তি উপশ্থিত হইলে আরামের ব্যাঘা 
ঘাটে । 

প্রথম-বালকদিগের ভাব বুন্তির শন্বশীলানের 
বিধান শিক্ষকের কর্তব্য | স্থদৃশ্য ও সুঙ্গরের 
সাহায্যে আমাদিগের সৌন্দর্যয-প্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 
বিদ্ভালয়ের স্রশাসন ও স্বাবস্থাদি দ্বারা বালক- 
দিগের নৈতিক ভাব ও জ্ঞানানুরাগ বছ্ধিত ভয় | 

দ্বিতীয়__অপরিপুষ্ট বুদ্ধি বৃত্তি ও ক্ষীণ কর্পনা- 
শক্তি বশতঃ বালকদিগের কোন কোন ভাব-বুস্তির 
প্রকাশ বা অপ্রকাশ হইয়া থাকে । বুদ্ধি বুন্তির 
সহিত ভাব-বৃন্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, একটীর 
বিকাশ অপরটার বিকাশের অনুগমন করে| 
বালকদিগের অভিজ্ঞতা বে পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় ভাব বৃন্ভি গুলির ও তদনুরূপ বিকাশ সংসাধিত 
ইয়া! থাকে । যাহাদিগের কল্পনাশক্তি অল্প 
তাহার প্রায় নির্মম হয় । 


৩১৫ 


শিক্ষক বি 
উপাঘ দ্বাঃ 
পারমিত রূ। 
ভাব-বৃত্বি 
উদ্দীপনা 


করিবেন ' 


'শক্ষা প্রণা- 
তে অনুভব 
জর অপ- 
ব্যবহার 


মনোবিজ্ঞান 1 


তৃতীয়__-(117100107,) বালকদিগের শ্ন্ুকরণ 
প্রিরতা উপরি উক্ত বিষয়ে একটী বিশেষ সহায় । 
অনুভবের সংত্রশামকতা ও ব্যাপকতা গুণ শিক্ষাকার্ষো 
বিশেষ সহায়তা করে। সামাজিক অনুভূতির ও 
ভাব বৃত্তি সমূহের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষ্ভালয়ের যাবতীয় 
উচ্চতর ছাত্র অনুপ্রাণিত হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা অনু- 
করণ বৃত্তি উদ্দীপিত ভয়। কিন্তু শিক্ষকের লক্ষ রাখা 
উচিত যেন বালকদিগের অনুভতিগুলি কাধো 
প্রারোচক হয় । 

(১) যদি আমরা বালকদিগের অনুভব শক্তির 
যথা-যণ বূপে পরিচালন করিতে না পারি তাহা 
হইলে অতান্ত হানি হইবার সম্ভাবনা । বালক- 
দিগের অনুভূতি বার বার আহত হইলে সেই 
অনুভব শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আইসে। কোন 
বালককে প্রতিনিয়ত শ্লেব করিলে ক্রমশঃ তাহার 
বিজপজনিত অনুভূতি, লজ্জা, আত্মসন্মান ইত্যাদি 
হ্বাস প্রাপ্ত হইতে থাকে । 

(২) অনুভব শক্তির সম্যক অনুশীলন দ্বার। 
বৃদ্ধিবৃন্তির অনুশীলন হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, 
একটার হাস হইলে অপরটী ও মন্দীভূত হইয়া আসে। 


অফ্টাদশ অধ্যায় । 
হানেক সময় কল্পনা শন্তির অভাব বশততই 
সহানুভূতির অভাৰ ঘটে । 

(৩) আধিক পুরস্কারের সাহায্যে ঢারিদ্র 
সংশোধনের চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে এক প্রকার 
উত্কোচ প্রদান কা হয় এবং লোভের প্রশ্রয় 
দেহ] ভয় । অতএব এ প্রকার বিধি শিক্ষা পদ্ধতি 
হতে পরিভান্ত জগয়াই উচিত! 

(৯) শ্ুশাসন উপলক্ষে বালহুলভ চাঁঞ্চলা অতাধিক 
1 এমাণে দমন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের 
আন্ুভবশভির অপব্যবহার কর] হর । 

শিক্ষকের লক্ষা রাখা কর্তব্য যাহাতে বালক- 
দিগের অনুভূতিগুলি স্ুচারুরূপে পরিচালিত হয় 
কন্থু উন্মুলিত না হয়। 

প্রথম, আত্মরক্ষা । কোন কোন পণ্ডিত বলেন 
যে, যদ্বীর1 জীবশা শক্তি বৃদ্ধিগ্রাপ্ড হর তাতা স্বুখ- 
কর এবং বদ্বাতা তাহার হান হয় তাহা ছুঃখ-জনক | 
“আত্মানুকুলবেদশীয়ত্ং সুখ” আত্মাননুকুল বেদনীয়্ং 
ঢুঃখং,। | 

দ্বিতীয়, উদ্দীপনা । উদ্দীপনার নাত্রান্ুলারে 
স্থখ দুঃখের তারতম্য হয়। আমাদগের মস্তি 


৩১৭ 


সুখদুঃখাহ- 


ভূতির প্রধান 


নিম্বনাবলী 


৩১৮ 
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ও ক্ীয়ুমর্ডলের অতাধিক উত্তেজনার পরিণাম 
ছুঃখকর। আকম্মিক কঠোর ধ্বনি কর্ণ কুহরে 
প্রবেশ কবিলে অশান্তি উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ের 
শাসন অতান্ত কঠোর হইলে বালকদিগের অবাধাতা 
প্রকাশ পার। শিশুদিগকে অবথা ভয় প্রদর্শন 
করিলে তাহাদিগের স্নায়বিক দ্রর্বলতা উপস্থিত 
হইতে পারে। 

তৃতীয়, পরিবণ্তন | বিষয়ের নবীভাব নিবন্ধন 
মনের সজীবত। রক্ষিত হয়। তজ্জন্যই পাঠপতি- 
বর্তন ৪ ক্রীড়াদির স্ুবাবস্থা আবশাক। নিরল্তর 
এক নিষয়ের আলোচনায় নিরত থাকিলে মানসিক 
ক্লান্তি উপস্থিত হয়। 

চতুর্থ, সহনশীলতা । অনেক ব্যাপার প্রথমত; 
বিরক্তিকর হইলেও অভ্যাসবশতঃ পরিণামে তাহার 
অস্পৃহণীয়ভাব দুরীভূত হয়। মাদক দ্রবা সেবন 
প্রথমতঃ অপ্রীতিকর হইলেও অভ্যাসবশতঃ ক্রমশ: 
তাহা স্পৃহণীয় হইয়া উঠে। 

পঞ্চম, অভ্যাসানুবন্ধ । অভ্যাস পূর্বেবান্ত নিয়- 
মের পরিণত অবস্থা এবং সাধারণতঃ পরিবর্ণন 
বিষয়ক নিয়মের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 


অধ্টাদশ অধায় । 


পৌনঃ-পুন্য বশতঃ কোন বিষয়ের স্পৃহার ত্র'স 
হইলেও তগুসম্বন্ধে একপ্রকার মানসিক অবস্থান্তুর 
ঘটে। অভ্যাস বশত জামরা বিশেষ কোন কাব্য 
প্রণালী সম্বন্ধে অথবা কোন বিশেষ শারীরিক কিন্যা 
মানসিক ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া] পড়ি এবং তাভাতে 
কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলে উদ্বেগ উপস্থিত হয়। 
শিক্ষকের কর্তবা যেন তিনি বালকের মনে সদ- 
ভাসের সূত্রপাত করিয়া দেন। 

প্রথমতঃ, শিশুদিগের শারীরিক অনুভূতির 
প্রাধান্য এবং অঙ্গসশালনে অনুরাগ লক্ষিত হয়। 
আমরা পুর্বেবিই বলিয়াছি বে শারীরিক মভিব্যক্তি 
দ্বারা মানসিক ভাব নিচয় পরিপুষ্ট হয়। অতএব 
হিতকর ভাব নিচয়ের শারীরিক অভিব্যক্তির প্রশ্রয় 
দওয়া এবং অনিব্উজনক অভিব্যক্তির দমন করা 
শিক্ষকের কর্তব্য | 

দ্বিতীয়তঃ স্পৃহণীয় ভাবের অনুশীলনের জন্য 
স্থযোগ দেওয়া কর্তব্য । তন্দারা সদনুরাগ অভ্যস্ত 
হয়। 

তৃতীয়তঃ, আমাদিগের প্রাথমিক অনুভবগুলি 
স্গার্থপর, অর্থাৎ-_সামাঞ্জিক ভাবের বিরোধী । 


সুশাসন হ্বার। 
জহুভৰ শশ্িব্ 
বিকাশ কি 
প্রকারে 
নিয়ন্ত্রিত হর 


৩০ 
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বিদ্যালয়ে সামাজিক ভাবগুলির অনুশলন দ্বারা 
স্বার্থপর বৃত্তির দমনের চেষ্টা করা কর্তবা। 

চতুর্থত৫, পরিণত ভাববৃন্তির উপগক্ষে জানের 
কার্ধাকা রিতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানত? 
স্বৃতিশকিও কল্পনাশক্তির কাবা বিশেষরূপে লক্ষিত 
হয়। অতএব শেষোন্ত ছুইঢা শক্তির অনুণালন 
বিশেষ আবশ্যক ; অবশেবে বিটার শক্তির দ্বাখা 
ভাববু্ির পরিপুরি সাধন করা উচিত। এই 
প্রকারে আমাদিগের আচার বাবহার ৪ টার 
সুমাড্জিত হয় । 





অষ্টাদশ অধ্যায় । 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
স্বার্থপর ভাবরৃতি। 


অজ্ঞাত এবং অপারচিত বিষয় হইত হহার 
ডগপন্তথি ; এ জন্যহ শন্ধকার স্থানে যাইতে ভয় 
বোধ হয়। 

(১) শারারিক লক্ষণ | স্নায়বিক ক্রিয়ার 
বিপধায় ও দ্ুৰবলতা | 

(২) মানসিক লক্ষণ। মনের স্বাভাবিক 
ক্রিয়া স্যগিত হইয়া যায়; স্মৃতিশক্তি বলবতী 
এবং কল্পনাশক্তি অত্যধিক তেজস্বিনী হয়। ইহার 
কলে বুদ্ধি অনায়ন্ত হইয়া পড়ে । 

(৩) ভয়প্রদ বিষয় হইতে নিক্কৃতির রি 
এবং চেষ্টা বিফল হইলে সম্পূর্ণ নিক্রিয়াবস্থা । 

২১ 


ণে 
(4 
/4/ 


ভীবত! ব। 


কাপুকমতা । 


মনো বিজ্ঞীন | 
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বালকদিগের ভীতিজনিত মনো বিকার 
সন্বন্ধে শিক্ষকের কর্তবাকত্তব্য | 


শিক্ষাকান্যে বালকদিগ্ে ভযশীলতার স্তবাবস্ড 
করা সহজ নহে । কখন ভীতিবৃভির দমন ও 
কখন রক্ষণ আবশ্যক । শিশ্ুদিগের পক্ষে ভীতিবুক্তি 
কাধা-প্রবর্তিকা তইলেও্ড তাহার সাহাঘ্য এহণ 
পরিহার করিতে ঢেদ্টা করাউ বিধেহ | যে শিক্ষক 
বালকদিগের এই বুভির অধিক সাহাযা গ্রহণ 
করেন, তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ 
হইলেও তাহাদিগের শপ একেবারে নন্ট করিয়া 
দেন | 

সাভসের আতান্তিকতা প্রযুক্ত বালকেরা কখন 
কখন পাঠে অমনোযোগা ভয়, তখন ভয় প্রদর্শন 
উপযোগা ৷ পক্ষান্তরে, যখন বালকদিগের মনে 
অধিক পরিমাণে ভাতির সঞ্চার হয়, তখন তাহা- 
দিগকে সাহস ৪ মাত্বনির্ভরত। অবলম্বন করিতে 
উত্সাহ দেওয়া কণ্ভব্য | 

ভয়শীলতা হইতেই কাপুরকুষতার উদ্ভব হয়। 
ইহার সহিত নীচতা জড়িত আছে; শিক্ষক 


শত্গাদশ অধর 


ভারুতার নিগুড কারণ অনুসন্ধান করিয়া শাভার 
নিরাকরণের চেন্ট। করিবেন । কখন কখন ভীরুঠা 
মন্গ্/নত। হইতে উৎপন্ন হয়। অনিশ্চিততা 
অভ্ঞানতার ফল এব” তাহা হইতে ভীরুতার 
উত্পন্তি হয় । অন্তস্থত। ও শারারিক অসমর্থতা 
প্রযুক্ত ভয়ের উতৎপন্তি ভহতে পারে। এরূপ 
অবস্কার দয়া, সহান্তভৃতি ও ক্ষমা প্রকাশ করা 
উচিত | আমশৌক্তিক বাব্ভারের দ্বারা বালকদিগের 
রও ৪ ভয়। নালকদিগের সামান্য 
পিপপ্ডিতে সভানুভূতি প্রকাশ করিলে 
গল ভাঠিহুভির প্রশ্তায় দেওয়া হয়। ভয় 
হইতেই বারা উদ্রেক হয়: অতএব ভীতি- 
বিরোধিনা চিন্তামংহতির উদ্রেক করিয়া দেওয়া 
শিক্ষাকের কব | 

নৈতিক ভীরুত। সর্বাপেক্ষা দূধণীয় । নৈতিক 
ড্তান ভুর্ববল হ্হলে নৈতিক ভীরুতা উপাস্থত ভয়; 
অতএব নৈতিক জ্ঞানের অনুশীলন করা আবশ্যক । 
বালকদিগের ছুরদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে ও 
বাধা-বিপন্তভি অতিক্রম করিতে শিক্ষা দেওয়! 
কর্তবা। কিন্তু এই বুত্তির অযথা প্রশ্রয় দেওয়া 
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[রব দমন করা 
নশ্বঙগে 
[শঙক্ষকের কি 
কনা । 


পা নি পিস্পিশপাসিপাসিিস্পিপা পিপি ৮৮ 


ঢা | 


লিপ সত শি উর সপ পিতর্পাসলন পপ স্পস্ট ৯ সিটি ৯৩5 সি সী সি লিগ সন পা সতী 


অনুচিত ; কারণ তাহা সঃ বালকেরা গান 
ভঙ্গ করিতে পশ্চা্পদ হইবে না। 

ইহা আমাদিগের একটী সহজ বৃত্তি । স্বার্থ 
হাঁনি প্রযুক্ত ইহার অভিব্যক্তি হয়; শিশুদিগের 
কোন প্রকার শারীরিক কম্ট উপস্থিত হইলে, 
তাহারা ক্রোপ প্রকাশদ্বারা ভাহার প্রতিবাদ করে । 
ভীতির ন্যায়, শিক্ষকের এই মানাবিকারকে রক্ষা 
এবং দমনও করিতে হইবে | 

বালকদিতগন ক্রোপের উপশম ভইনার পর 
তণসন্বন্দে কি করা কিবা শিক্ষক বিবেচনা 
করিবেন | প্রতীকার অপেক্ষা প্রতিষেধহ উন্তমতর 
উপায়। অতএব যে কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইতে 
পারে, তাহার প্রতিষেধহ শ্রেরঃকল্প । স্মশাসন 
সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যত কম বিরক্তিকর হয় তাহার 
বিধান কর! কণ্ভবা। আপক্ষপাতিতা, দয়ানুবন্ধি-স্থৈষ্য 
সামান্য ভতসনা এবং সঙগদয়তা দ্বারা বালকদিগের 
ক্রোধ প্রবৃত্তি উপশমিত হয়। ক্রোধের বাস 
লক্ষণগ্ডজলি দমন করিতে পারিলে তৎসঙ্গে ক্রোধও 
দমন করিতে পারা যায়। যখন জরকম্পন, মুষ্টি 
বন্ধন ইত্যাদি ক্রোধের লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া 
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যায় তৎক্ষণাৎ তাহার (নি করিবার চি 
করা কন্তব্য। যদি ক্রোধের অবশ্যন্তাবী ফল 
অতিশয় কষ্টদায়ক না হয়, তাহা। হইলে “যেমন 
কণ্ম তেমনি ফল” এই সুত্রটা ক্রোধা বালকদিগের 
পক্ষে প্রয়োগ করিতে পারা যায় । 

বালকের! যাহাতে ক্রোধ-প্রযুক্ত নির্দয় বাবহারে 
প্রবৃন্ত না ভয় তৎসঙ্গন্দে শিক্ষকের সাবধান হওয়া 
উচিত। শারীরিক দ্চদ্বারা৷ বালকদিগের নিষ্ঠ,রতা 
বুন্ডির দমনের চেস্টা বুগা | নির্দয় বাবহারের 
স্মযেগ ঘত না দিতে ভয় ততই ভাল । এই বৃক্তিকে 
যে কোন উপায়েই হউক উন্মলিত করিতে হইবে । 
এতগুসন্থান্ধে সালকদিগের বিচারশক্তি প্রবুদ্ধ করিতে 
পারিলেও আনেক উপকার ভয়! সঙ্গে সঙ্গে 
বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি উদ্ভেজত করা উচিত, 
তাহাতে বালকের ক্রোধের দাস না হইয়া তাহাকে 
বশে রাখিতে সমর্থ হয় । সামাজিক ৭ উদ্দীপিত 
কৰিতি পারিলে এই অসতপ্রবুভি ক্রমশঃ তিরোহিত 
হয়। 

ক্রোধ প্রবুক্তির কিয় পরিমাণে প্রশ্রয় দেওয়া 
আবশ্যক | 


কি গ্জরমণে 
/কধেরু গা হয 
দিতে পাবা ফা 


কল্মুপিয়ত। ও 
কন্ৃত্বীভিলীষ | 


মনোবিজ্ঞান | 
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শিক্ষক সন্বন্ধেশিক্ষক ক্রোধ প্রকাশ দারা 
সুশাসন রক্ষা করিতে পারেন । 

বালকদিগের পক্ষে, ম্ত্যাচার, অসাধুতা, 
বিশ্মাসঘাতকতা প্রভৃতি . অন্যায় কার্মো প্ণা 
উত্পাদনের জন্যা বালকদিগের মনে ক্রোপের উদ্রেক 
করা উচিত 

বিদ্যালয়ে, সাহিতা 'ও ইতিভাসে কখনও কোন 
নণিত চরিত্র পাঠের মময র বালকদিগের মনে গ্যায়- 
সঙ্গত ক্রোধের উদ্রেক হঠবা থাকে : এজপ আবস্ার 
তাহাদিগের ক্রোধ মাচক্ষনীর । পরন্থু োধবিপু 
চলিতাথ করিবার ইভা একটা উপযুক্ত অনসর 
কীডা ও বায়াম পালকদিগের স্মভাপ উন্নত করিনা 
মান্তাতম উপায় । ক্াড়ান্ষোরে বালকদিগের 
ন্াভাবিক বুন্তি লি তাবাপে প্রকাশ গাছ 2 জীডার 
নিয়মিত নল্থাবপ।ন দাগ শক্ক পালিকদিগের ত্রনপ, 
গ্লেব প্রভৃতি (রূপৃঞ্চলি নিরাল করিতে সম্৭ গন । 

বালকের! স্রভানত; ক্রিয়াশীল ও উদ্দোগা। 
শারীরিক কানাদ্বারা দ্বাভাপিক আসার়বিক ক্রিয়। 
সম্পন্ন হয় এবং উহাতে আমাদিগের মান স্মনি 
ভয় । কোন একটী নাপ। অতিক্রম করিপাল সময় 


অস্টাদশ অধ্যায় । 
বালকদিগের কন্ঠ ত্বাভিলাষ প্রকাশ পায় । ইহাদ্বার! 
শাত্ব-নির্ভরতা বুদ্ধি পায় । 
বালকদিগের স্গাভাবিক চাঞ্চলযর প্রতি দ্টি 
রাখিয়া এই বুন্তিকে কাণো পরিণত করা কন্তব্য। 
নিশ্চলভাবে একস্তানে সির! থাকিতে বাধ্য করিলে 
তাভাবা কন্ট অনুভব করে । অবরোধ তাহাদিগের 
পক্ষে অশান্তিকর এবং তন্দারা আনেক প্রকার ভানির 
সম্ভাবনা আছে । বালকদিগের দ্বাভানিক শক্তির 
সমাধ বাবভার করিবার উপণুক্ত আ্াশাগ দেওয়া 
উচিত । কিন্তু তাহ বলিয়া তাহাদিগকে বাগচ্ছাচারী 
5ইতে দেওয়! উচিত নহে । বালছুকল! স্বভাকৃতঃ 
ক্ষমতার এঈ জন্য কির দপিমাতণ তাহাদিগকে 
স্বাধানত! দেওয়' করবা, কিচু ত'ভ! ঘেন সীমাবদ্ধ 
পাকে । 
মেসকল লোক এক আন 5 একন কান 
ব্রা থাকে তাভাদিগেন অপ, হউ বঙ্ির ভরিয়া 
পরিলক্ষিত তয় । সষ্ট জন্য নিগ্ভালরে স্ভাধ্যায়ী- 
দিঃগর মধো ঠা! সর্বদা বন্ডমান গারকে 1 এভ 
মসামাজিক. বুক্তিদ্বারা ঈন: জাগরিত ভয় । কিন্তু 
আমাদের মান রাখা উচিত পে, এই বুভ্তি আমাদিগকে 
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প্রতিযোগিতা । 


মা প্রি 
দমন করিবার 
পায় 


নোনতা 


০ সি 


কারে প্রবন্তিত করে এবং উন টির একটি 
প্রধান সহায় । অতএব ইহাকে দমনও করিতে 
হইবে, এবং রক্ষাও করিতে হইবে | 
এই বুন্তির অপরিমিত প্রশয় প্রদত্ত হইলে ঈষা- 
প্রবুন্তিজনিত শক্রতাও উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা 
সহৃদয়ৃতার ন্যায় ইহা সংক্রামক । এই রন 
ফ্টা করিয়া জাগরিত করিবার প্রয়োজন ভয় না | 
কারণ, ইহা স্বভাবজাত; কিন্ধ্ু ইভাকে নিয়মিতভাবে 
পরিচালনা করিতে হইবে । (কান বিমায়ে উচ্চা, 
ভিলাষ প্রণের জন্য এই বুভ্তির প্রয়োগ আন্বমোদিত 
হইতে পারে কিন্কু বিবাদের বুদ্ধি উহার উদ্দেশ্য 
নভে | 
সামাজিক ্ণের পরিবদ্ধন দ্বারা ঈম্া প্রবুক্তি 
দমন করিয়া জিগীষা বুক্তির উত্কন সাধন করিতে 
পারা যায়। বিচারপুবনক পুরস্কার বিতরণের দ্বার 
এই বুক্তি নিয়ন্ত্রিত ভইতে পারে । যদি পুরস্কার 
প্রদান ব্যতীত অন্য উপায়ে আমাদিগের উদ্দেশ্য 
সাধিত হইতে পারিত তাহা হইলে পুরস্কার প্রদান 
প্রথার প্রচলন না হইলেই ভাল হইত । অধুনা 
স্বাভাবিক তীক্ষবুদ্ধি-সম্পন্ন ও বলশালী বালক- 


অষ্টাদশ অধ্যায় | 


সপ ৯ পাস 


দিগকেই টি প্রদান করা হয়; জিকা গুণের 


উৎ্কষ নিবন্ধন পুরস্কার অতি অল্প পরিমাণেই প্রাদন্ত 
হইয়া থাকে । পুরস্কৃত বাক্তিরাও অনেক সময়ে 
উপযুক্ত না হইতে পারে । বিচারপুর্নক পুরজ্জার 
প্রদণ্ড না হইলে নালকদিগের মধো শক্রতার ভাল 
জাগরিত করা হয়| 

এ প্রবুভির সদসৎ ঢিইটা ভান আছে ; অসৎ 
ভাবটা পাঁরতাগ পুর্বক সদভাবের অনুশীলন ও 
রক্ষা! কর। কঞ্ভনা! আত্াভিমান হইতেই আতা" 
সম্মানের উৎপত্তি হয়। বালকেরা যাহাতে 
শাত্রাপ্রানি অনুভব করিতে সমর্থ হয় সেরূপ চেষ্টা 
করা কৃনুব, যেহেত বালকদিগের পক্ষে আত্- 
প্রানিবোধ সহভ বাপার নর | ভজ্জন্য তাহী- 
দিগের মনে পদচ্যতির আশঙ্ক। উদ্রেক করিয়া 
দেওয়া শিক্ষকের ক্ভবা । আত্মনির্ভরতা আত্বাভি- 
মানের একটা ব্রুপানস্তর । এই ভাবটা বালকদিগের 
মনে যুক্তিযুক্তরূপে জাগরিত করিয়া দিতে পারিলে 
তাহারা জীবনসংগ্রামে কৃতকাধা হইতে পারিবে । 
বিদ্যালয়ে এই ভাববৃত্তির অনুশীলন সম্ভবপর | 
নীরব পাঠ, গুহে অন্য-নিরপেক্ষ শিক্ষা, পাটাগণিত, 


চর 
51211 
পচ ঞ ॥ রি 


নে 


1 


৩৩০ 


প্রশ সারা 


মনোবিজ্ঞান | 

রচনা, পদপরিচয় হতাাদি দ্বার! শান্সনিভরতার 
অনুশীলন হর | 

আন্সাভিমান অবথাভানে উড্ডিক্ত হইলে নান্বা- 
শ্রাঘা উপস্তিত ভয় । বালকদিগাক ইহা হইতে 
রক্ষা করিতে হইবে । আন্বাদর, শাত্বাগ্রানি, আহা 
প্রসাদ, আত্মগরিমা ও মান্সনিভরতা সকলই 
মাক্সাভিম।নের রূপান্তর | 

ইহাতে লার্পর ও সামাজিক উভয়ভাবই 
বিদ্যমান আছে! নালকের| মাহাদিগাকে ভালবাসে 
ও মান্য করে হাভাদিগের নিকট প্রশংসা প্রার্থী; 
আত.এব শিক্ষাকের চরি ও লাবভাল এরূপ হওরা 
উচিত যাতাত বালকের! তাহাকে ভালবাসে ও 
ম[ত্য করে এব” তাভার প্রশংসা মুলাবান মানে 
করে । 
যুক্তিযুক্তত্তাবে পাশংসা করা কিবা | প্রবত 
যোগ্যতার জন্য প্রাশংসা কর! কভুনা । শ্রভাদৃমত 
জনিত মআকস্রিল পৌরুমের॥ জশ্য প্রশংসাবাদ 
আবিধেয । প্রশংসা অনথাভাবে প্রযুক্ত হলে 
বালকেরা মিখাভিমানী হইর। পড়ে এবং কেবল 
প্রশংসালাভির অভিলাধেহ কান্যে প্রবুন্ধ ভয়; 


নে 
জে 
চা 


৯ 
আম্চাদশ অধ্যার় । 


কন্তবাকভবা ভ্ঞানদ্বারা প্রঘোদিত হয় না। 
অযৌক্তিক প্রশংসাবাদে অন্য ঝালকদিগের মনে 
ঈষার বাজ বপন করা হয় । অতএব শিক্ষক এ 
বিষয়ে সতক গাকিবেন । 


লামার্ভাবর তি 


সম্মান «জী 


উনবিংশ অধ্যায়। 


পা পারি টিশডে উস 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
সামাজিক সুকুমার ভাববুত্ভি, 


(১০1110117751)15 ) 


হভার বিশেষ এভ মে. ভার বিকার জন্থ 
ব্যক্তান্তরের বিদামানতার পয়োজন । সমাজ একের 
অধিক বাক্তি লইয়। গঠিত, | স্ততরাং সামাজিক কু্তি 
বিকাশের জন্য একের অধিক বাক্তির প্রয়োজন | 

মানবের আসঙ্গ, লিপ্লা হতে ইভার উত্পন্ভি। 
রক্ষণশালতার ভাব উহার অন্কনিহিত। অন্যের 


অসহায়াবস্থা দেখিলে দয়ার উদ্রেক হয় ও ভ্রমশঃ 
তাহা ভালবাসার পরিণত হয় । 
বাহ) ভদায়ক আমরা ভার শদ্ধা বা আদর 


করি । কিন্তু শভদায়ক কি তাহার শান বালক- 
দিগের প্রথমতঃ হওয়া প্রয়োজন । ইহা মানসিক 
উন্নতি ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ । ভালবাসা দ্বারা 


উনবিংশ অধ্যায় । 


অনুপ্রাণিত না হইলে এই ভাব সঙ্কোচজনক হয় । 
ধাহাতে শিক্ষকের প্রতি বালকদিগের সম্মানে 
ভালবাসা মিশ্রিত হয় তাহাই শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়। 
উচিত । 

ধাহাকে আমরা আদ্দা করি, আমরা তাহার 

ংসগে থাকিতে ইচ্ছা করি; তাহার সেবা করিতে 

চাই; তাহার অনুকরণ করিতে আমাদের প্রবৃস্তি 
জন্মে । এইরূপে ক্রমশঃ আমর! উন্নতির পথে 
অগ্রসর হই | এইজন্য শিক্ষকের চরিত আদর্শ 
স্বরূপ হওয়া উচিত | শিক্ষাকির লক্ষা রাখা আবশ্যক 
ঘে, বালকেরা যেন কাহাকেও ভক্তিমান দেখিলে 
বিজপ না করে। 

এই বুন্তিদ্ধারা অন্যের সখ ছুঃখাদি বুঝিতে 
পারিয়া সমবেদনা অনুভব করা যার। কল্পনাশক্তি 
উহার বিশেষ সহায়তা করে । আকার, ইঙ্গিত, চেস্টা 
প্রভৃতি বাহ্যলক্ষণ দ্বারা সমবেদনা প্রতীয়মান হয় । 

প্রগম, শারারিক। দেহিক শক্তি এবং স্বাভাবিক 
প্রকৃতির বৈলক্ষণাপ্রযুক্ত সমবেদনার পার্থক্য পরি- 
লক্ষিত হয় । অতাধিক চঞ্চল ব্যক্তিদিগের সহানু- 
ভূতির অল্পত৷ দেখিতে পাওয়া যায় । অতি বুদ্ধ 


শিক্ষকের 


রা সপ 


চবব্যাকন্না ' 


ন্ভানভাহ। 


সঠাএতা 5৫ 
অন্থরায় 


৩৩৪ মনোবিজ্ঞান | 


হইলেও এই দোষ ঘটিতে পারে। শারীরিক 
ক্লেশানুভূতিও সহানুভূতির অন্তরায় | 
২য়, মানসিক অন্তরায় । ক্রোধ, কন্ত্বাভিলাষ, 
বিদ্বেষ প্রভাতি মানসিক আবেগ সহানুভূতির 
বিরোধী । অজ্ঞতা সহানুভূতির একটা অন্তরায় । 
শিক্ষা, বাবসায় ও সামাজিক শাবস্থার বিভিন্নতা- 
বশতঃ সহানুভূতির ন্যনতা দেখিতে পাওয়া যায় । 
শিক্ষকের কেবল মনে মনে পরের রঃ খে দুঃখী হইলে 
বিএন কোন বিশেষ লাভ নাই । শিক্ষাকাধো ইহা দেখা 
কৰ্ব্য যেন বালকদিগের চিত কাধো প্রকাশ 
পায় । জীব জন্তুর প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে 
বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া করবা । সুখ দুঃখের 
লক্ষণ বুঝিতে ও চিনিতে পারা আবশ্যক । এতৎ- 
সন্বপ্ধে বালকদিগের কল্পনাশক্তি ও বুভুৎসাবৃন্তি 
জাগরিত করা কনব্য | 
মান্তিক গণের ইহা বুদ্ধিশক্তির উন্নতির সহায়তা করে। 
চি বালকদিগের ও শিক্ষকের মধ্যে সহানুভূতি থাকিলে 
| শিক্ষাকাধ্য স্থচারুরূপে সম্পাদিত হয়। ইহা 
নৈতিক €&ণ পরিবর্দনেরও সহায়তা করে। ইহা 
হইতেই উপচিকীর্ষা ও বিশ্বজনীন প্রেম জাগরিত 


উনবিংশ অধ্যায় । 
য় এবং অসশ কারের প্রতি বিরক্তি উদ্দিক্ত হয়। 
ইহা দ্বারা আমাদিগের সামাজিক আনন্দ পরিবদ্িত 
হয়। 





উনবিংশ অধ্যায় । 


পপি বত ইহা উউ আপাত 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
( নিরপেক্ষ ) সুকুমার ভাবৰৃতি । 


(.১৩110110151)0 ) 
জ্ঞান-প্রয়তা ( বুভৃৎসা )। 


জ্ভঞানান্ুশীলন করিবার সময় মনে বিদ্ভানন্দেদ 
উদয় হয়। আমাদগের পুববভ্গ্কান ও নৃতন জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈষমা বোধের সহিত 
জ্ঞান-প্রিয়তার বিশে সন্বন্ধ আছে। পুর্ববজাত 
জানের সহিত জ্ঞাতবা বিষয়ের সম্মিলন, সমবেক্ষণ 
মগুলের সাহায্যে সংস্থাপিত হয় এবং এই সংহতি 
যতই সহজে সাধিত হয় বিষ্ভানন্দের মাত্রা ততই 
বৃদ্ধি হয় । বুকূৎসা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি মানসিক 
উচ্চতর বৃত্তিগুলি সাধারণ ভাববৃন্তি হইতে বিভিন্ন । 
ইহাদিগের উত্ভতেজন৷ শক্তি কম হইলেও অধিকক্ষণ 
স্থায়ী এবং অধিক বয়সে বিকাশপ্রাপ্ত হয় । 


জ্ঞান-; প্রযত। | 


নিত অধ্যায় | 


পা 


 জ্ঞানপ্রিয়তার , প্রথমাবস্থা ছুঃ মার | বালক- 


দিগের অভ্ভকান ও অসহায়াবস্থা ছুংখদায়ক । সেই 
অবস্থা হইতে তাহাদিগের জিজ্ভাসা উপস্থিত হয় । 
“ছুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাস! তদভিঘাতকে হেতৌ”। 
কোন একটা নূতন বিষয় উপস্ফিত হইলে যদি তাহা 
বালকদিগের পূর্ববসংস্কারের বিরুদ্ধ না হয় তাহা 
হইলে বালকেরা তাহাতে আকৃষ্ট হয়। সেই 
বিষয়টা বিশেষরূপে জানিবার জন্য কৌতুহল হয় । 
যদি বালকদিগের ইন্ড্রিয়গুলির পরিচালনা হয়, 
যদি তাহাদিগকে বস্তগুলি নাড়িতে চাড়িতে দেওয়া 
যায় তাহা। হইলে তাহাদিগের অধিকতর স্ফ,ত্তি হয় । 
এই প্রকারে বালকের! ০৪ আনন্দ 
অনুভব করে । 

কৌতুহল জ্ঞানাভ্ভনের বিশেষ সাহায্য করে । 
বালকদিগের স্বাভাবিক চঞ্চলতা হইতে ইহার 
উৎপত্তি, এবং ইহারই সাহায্যে বুদ্ধির বিকাশ সাধন 
যায়। এই বৃত্তি সকলেরই স্বাভাবিক । কৌতুহল 
প্রযুক্তই বাঁলকেরা তাহাদিগের চতুঃপার্স্থ বস্তর 
তত্ব জানিবার ইচ্ছা করে। 

বালকদিগের তন্ান্য বৃত্তির ন্যায় ইহাও 

২২ 


৩৩৭ 


৯০ সিপিএ ৯ পাপিলাস্টি সি খা কিল ৬. পাপা ও ছি 


বৃতৃতৎস। বৃত্তির 


লক্ষণ । 


৩৩৮ 


মনোবিজ্ঞান | 


শা পাশপাশি পা পা পপ পা, কস ০ প্রক্সি | পা পা পিপাসা শাসন শপ পাস্তা শী শপ ও পানি পা শা সস পি স্টপ সিসি আসি পা শর এ? টির 


কৌতুহল বা 
বুভূৎসা বৃত্তির 
অনুশীলন । 


ক্ষণস্থায়া ও চঞ্চল । বাহা বস্তুর নুতনত্ব প্রযুক্ত 
ইহার উদ্রেক হয়। বাহ উদ্দীপকের চিত্তাকর্ষণ 
শক্তিদ্বারা ইহা স্থিরীভূত হয়। পরে এ বস্তর তন্ব 
নির্দেশ করিবার ইচ্ছার দ্বারা ইহা রক্ষিত হয়। 
গৌণ স্বার্থদ্বারা ইহার পোবণ হয় । শিক্ষক ও মাতা- 
পিতার ব্যক্তিগত প্রভাব, বাহ উদ্দীপকের 
সৌন্দর্য ও উপকারিতা জ্ঞান, ইহার বিশেষ 
সহায়তা করে। 

বিগ্ভালয়ের পাঠ্য তালিকা এবং স্থশাসন বালক- 
দিগের মনে নিক্ষাম বুভূৎসাবৃত্তি উদ্রেক করিবার 
উপযোগী হওয়া উচিত । জ্ঞানদ্বারা অন্য যে কোন 
উদ্দেশ্য সাধিত হউক না কেন চরিত্র গঠনই ইহার 
চরম উদ্দেশ্য । 

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৌতুহল বালকদিগের 
জ্ঞানার্জনের প্রধান সহায় । বালকদিগের এই 


' প্রবুত্তিকে নিয়ম মত পরিচালনা করা শিক্ষকের 


কর্তব্য । বালকদিগের জিজ্ঞাসা প্ররুত্তি সন্ধন্ধে 
বিরক্তি প্রকাশ করা অনুচিত । শৈশবাবস্থায় 
শিশুরা বাহা জগৎ হইতে ক্রমাগত জ্্কান অর্জন 
করিতেছে । কৌতুহল ( ০9811099109 ) প্রেরিত 


উনবিংশ অধ্যায় । 


(৮ পাশপাশি সাপ সপাপ পাপী সত সিসি শপ পাপ পা পাপ সপ 





হইয়া তাহারা “এটা কি ?৮ “ওটা কি ?” ইত্যাদি 
নান প্রকার প্রশ্ন করে। তাহাদিগের প্রশ্নের 
উত্তর দিতে দিতে কখন কখন বিরক্ত হইয়া পাঁড়তে 
হয়, কিন্ত্ব আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে শিশুরা 
প্রশ্নের দ্বারা .তাহাদিগের বুভুৎসা বৃত্তি চরিতার্থ 
করিতে চেফ্টী করে। এ অবস্থায় তাহাদিগের 
প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিলে তাহারা ক্ষুপ্ন হয় এবং 
জ্ঞানার্জনে বাধা পায়। যেমন বুভূক্ষা শারীরিক 
স্বাস্থ্যের নিদর্শন তত্রপ বুভূৎ্সা মানসিক স্বাস্থ্যের 
প্রমাণ। অনেকে বালকের অত্যধিক কৌতুহল 
প্রবৃত্তি হইতে আশঙ্কার সম্ভাবনা করেন। কেহ 
কেহ বলেন যে, বালকেরা অহমিকা হেত এবং 
শিক্ষককে বিরক্ত করিবার জন্য প্রশ্ন করে । এই 
বাক্যে যদি কিছু সত্য নিহিত থাকে তাহা হইলে 
শিক্ষকের কর্তব্য যে তিনি বালকদিগের এই কৃত্রিম 
কৌতুহল বুত্তিকে সুপথে পরিচালিত করেন । 

কিন্তু এই বৃত্তির প্রয়োগ বিষয়ে কতকগুলি 
প্রকত আশঙ্কা আছে। শিক্ষক যদি এই বৃত্তির 
অযথা ও অপরিমিত উত্তেজনা করেন, অধিকক্ষণ 
বালকদিগকে কোন বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া রাখেন, 





পা শিপাশিস্পপসসসিশ 


৬৩৯১ 


সপসমসপসসপটি 


কৌতৃহল বা 
বৃভুৎসা বৃত্তির 
অপব্যবহার। 


ছি 


মনোবিচ্ছান | 


পাট পিসি, 
পাম্পি সপাপাস্পিপাসটি পোস্ট পাস পাস এত সি পাটির পাসপাসটিপাস্ানি ৯০ এািপাস্্পিসটপিপিসপস্ছিলাসিস্ছি এস্সিাস্টিপাসপাসিছ লাসটি লাস পসসিপাসসিপিসপশিসসপিস্সপিসিরানি পা ও লিপির সনি পাস ও পি সী সি 


শিক্ষাদানের সময় তাহাদিগের মানসিক জনা 
প্রতি লক্ষ্য না করেন, কিন্বা স্বেচ্ছাচারভাবৰে বালক- 
দিগকে জ্বান প্রদানে প্রবুভ্ত হন তাহা হইলে 
কৌতৃহল বৃত্তির অযথা বাবহার করা হয় । কৌতুহল 
উদ্দীপনা-কল্পে চিত্রের কাধ্যকারিতা আছে সত্য, 
তথাপি উহা প্রকৃত পদার্থের স্থানীয় হইতে পারে 
না। যদি চিত্র ব্যবহার করিতেই হয় তাহা হইলে 
উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করা উচিত। অনেক 
শিক্ষক পাঠের প্রারন্তেই বালকদিগের সমক্ষে চিত্র 
উপস্থাপিত করেন । তাহাতে এই অনিষ্ট হয় যে, 
বালকেরা চিত্রের সৌন্দধ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া 
অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে । যতক্ষণ চিত্র দেখাইবার 
প্রয়োজন না হয়, ততক্ষণ তাহ! বালকদিগের সমক্ষে 
আনয়ন করা অবৈধ । 


সৌন্দর্য-প্রিয়তা | 


সৌন্দধ্য-প্রিয়তা মনের একটি উচ্চতম বৃত্তি । 
প্রধানতঃ দর্শন ও শ্রবণেন্দ্িয়ের অনুভূতি হইতেই 
ইহার উৎপন্তি। অন্যান্য ইন্ড্রিয়ানুভতি স্বার্থপর 
বলিয়া, ইহার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। 
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০ পাস্পলী পাস্তা পি পা শাদা পাটি পিল সি পি পন পা এ লী পাপন ৩ ছিলি পিপিপি পিল ৯ পি 


মিয়া রানা দেখিলে সৌন্দর্য -প্রিয়তার 
মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখ! যায় । 

প্রথম, ইন্দট্রিয়গ্রাহ্া উপাদান । দর্শন ও শ্রুবণে- 
ন্রিয়ের সম্যক উদ্দীপনা হইতে প্রীতি জন্মে । 

দ্বিতীয়, বুদ্ধিগ্রাহ্ত উপাদান । সৌন্দধ্যান্ুভব 
করিতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবশ্যকতা হয়। 
ইহাতে মআামাদিগের নির্কবাচন শক্তির সহায়তা গ্রহণ 
করিতে হয় এবং বস্তুর গুণের সামগ্তস্ত বুঝিতে হয় । 

১। আনন্দান্ুভৃতি ইহার প্রাথমিক বা মুখ্য 
উদ্দেশ্য | 

২। কোনপ্রকার ক্রেশানুভূতি ইহার সহিত 
জড়িত থাকে না। | 

৩। ইহা সকলেই একই সময়ে সমভাবে 
উপভোগ করিতে পারেন । 

১। স্মরণীয় বিবয়-__সৌন্দর্ধ্য-প্রিয়তার অনু- 
শীলন করিবার সময় ইহা মনে রাখা কর্তব্য যে, 
এ বুক্তির সহিত সাংসারিক স্বার্থপর ভাবের কোন 

ংশ্রব নাই । ইহা বিশিষ্টরূপে সামাজিক ভাবা- 
পন্ন। অনেকে একত্রে এক বিষয়ে এক জাতীয় 
আনন্দ অনুভব করিতে পারেন । সোন্দধ্য-প্রিয়তা 


ঞে 


৩৪১ 


শান শি তাস ও পাস পাস লাস শা 


সৌন্দব্য-প্রিয়তা । 


লঙ্গণ | 


সৌন্দদয-প্রিয়তা 


লাএম্ন্। 


সৌন্দব্যপ্রিয়ভাঃ 


মন্তশীলন | 


৩৪২ 





বিদ্যালয়ে 
সৌন্দব্য-প্রিয়ত। 
বৃত্তির কি 
প্রকারে অন্- 
শীলন হইতে 
পারে। 


লাম সরি পস প শসা 


মনোবিজ্ঞান । 

নৈতিক জ্ঞান পরিবদ্ধনের বিশেষ সহায়তা করে। 
ঘাহাদের সৌন্দধ্যানুভূতি প্রবল তাহারা সাধারণ 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েন না । সৌন্দধ্য- 
প্রিয়তা মাজ্জিত হইলেই তাহা সাধুতায় পরিণত 
হয়; অর্থাৎ.-*শুদ্ধ ও সৎ” দুইটি স্ুকুমারভাব' 
ক্রমশঃ অবিবিক্ত হইয়া পড়ে । সাধারণতঃ ইহা 
শিক্ষার সহায়তা করে । সৌন্দর্যাপ্রিয়তা-গুণবশতঃ 
কার্াকুশলতা জন্মে । 

২। কর্তব্য বিষয় । এখন ইভা স্পস্ট 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, সৌন্দধ্য-প্রিয়তা বৃদ্ধি 
করিতে হইলে সামাজিকগুণের অনুশীলন করা 
আবশ্যক । এতৎসম্দন্ধে বুদ্ধি বৃত্তির অন্শীলনও 
প্রয়োজনীয় ; কারণ, সৌন্দর্য্যজ্ান পরিবদ্ধনের 
জন্য পর্যবেক্ষণ, কল্পনা ও বিচার শক্তির পরিচালনা 
আবশ্যক । স্যজনশীলতাও এ বিষয়ে বিশেষ 
অনুকূলতা করে। 

১। স্কুলের পারিপার্শিক পদার্থ সকল স্ুরুূচি- 
পূর্ণ হওয়া উচিত। ঘরের দেওয়ালের রঙ নয়নের 
শ্ীতিকর হওয়া কর্তব্য । স্কুলের আসবাবগুলি 
স্বন্দর ও স্তসভ্ভিতভাবে রাখা বিধেয়। শিক্ষকের 


উনবিংশ অধ্যায়। ূ 


পরি 


পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। স্কুলে ফুল গাছ 
ও অন্যান্য ছোট গাছ থাকা আবশ্যক । 

২। স্কুল সংক্রান্ত ভ্রমণ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য 
অবলোকনে সহায়তা কার । 

৩। স্চারুরূপে পর্যবেক্ষণ দ্বারাও হি 
প্রিয়তা বদ্ধিত হয়। বস্তপাঠ, প্রকৃতি পাঠ, 
মৃক্তিকার আদর্শ,গঠন, এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী । 
কল্পনাশক্তির বৃদ্ধির সহিত সৌন্দধ্য-প্রিয়তা বুদ্ধি 
পায়। 

ইতিহাস, সাহিত্য বিশেষতঃ কবিতা পাঠ ইহার 
বিশেষ সহায় | 


কর্তব্-প্রিয়তা । 


মানবের শ্বৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ 
আছে । অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইহার কোন 
সম্পর্ক নাই । বালকদিগের স্বাভাবিক সংস্কারজাত 
কাধ্য নৈতিকও নয়, নীতিবিরুদ্ধও নয়। মানবের 
স্বচ্ছিক কার্য সন্বন্দে নৈতিক বিচার প্রয়োগ হয়। 
এই উদ্দেশ্যে তাহার প্রবর্ধক মভিপ্রায়ের অনু- 
ধাবন করা হয় | 


কন্ঠবা-প্রয়তা 


৩৪৪ 


কত্রবা-প্রিয়তার 
বিকাশ । 


কনুবা-জ্ঞানের 
বিকাশ । 


মনোবিজ্ঞান | 


গাহস্থ্য শাসন হইতে ইহার উৎপত্তি । 
বালকের প্রথমতঃ দণ্ডের ভয়ে অন্যায় কার্যে বিরত 
হয়। এ অবস্থায় তাহাদ্রিগের কার্য্য কলাপ নৈতিক 
জ্ঞান বিরহিত । ক্রমশঃ বালকের! বুঝিতে পারে যে, 
অকন্তব্য কন্ম ভুঃখদায়ক এবং কর্তব্য কন্ম স্থখকর | 
কিন্তু এখনও কর্তব্য কন্মের বাধ্যবাধকতা জ্ঞান 
তাহাদের মনে জন্মে নাই, কেনন। তাহাদের এখনও 
পরস্পর-সন্বন্ধ জ্ঞানের অভাব আছে । 

বাসা চেতন ও অচেতন পদার্থ উভয়েই বালকের 
ইচ্ছার অনুকূল ও প্রতিকূল কাধ্য করিতেছে । 
ক্রমশঃ বালকের! চেতন পদার্থকে অচেতন পদার্থ 
হইতে বিভিন্ন করিতে শিখে । পিতামাতার সহিত 
ব্যবহারে বালকদিগের বাধাবাধকতা জ্ঞান প্রথম 
বিকশিত হয়। পিতা মাতার প্রতি ভালবাসার 
দ্বারা এই জ্ঞান পরিবদ্ধিত হয়। বালকেরা 
ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, কেবল তাহাদেরই 
কাধ্যকলাপ অন্য কতক প্রতিরদ্ধ হইতেছে 
এমন নহে, তাহারা নিজেও অন্যের কাধ্য কলাপ 
প্রতিরোধ করিতেছে । অন্য লোকে যেমন তাহা- 
দিগকে বাধ্যতা সুত্রে নিবদ্ধ করিতেছে, তাহারাও 


উনবিংশ অধ্যায় । 


তজ্ধপ অন্য লোকদিগকে কর্তব্য বন্ধনে বদ্ধ করিতেছে ; 
অন্য লোকে বালকদিগের প্রতি যে কর্তব্য সাধন 
করিয়াছে, অন্যের প্রতি ক্তবা সাধনের জ্ঞান, সেই 
বাধ্যবাধকতার দ্বারা পরিপুষ্ণট হর । ক্রমশঃ 
বালকেরা স্বয়ংই কর্তৃত্ব প্রিয়তা বশতঃ কণ্তব্য 
সাধনের ভার গ্রহণ করে । সামাজিক ভাব যতই 
বুদ্ধি পায় কর্তব্য জ্ভান ততই নিংস্বার্থ হইয়া! উঠে । 
তখন বালকেরা ভয়-প্রণোদিত কণ্তব্য পালন না 
করিয়া ভালবাসার জন্যই কর্তব্যপরায়ণ হয়। 
ক্রমশঃ মাতাপিতার সম্বন্ধে বালকদিগের মনে একটি 
বিনীত ভাব (“দাস্য” বা সেবকের ভাব) জাগরিত 
হয়। তখন মাতাপিতার স্থখসাধনের ইচ্ছা অপেক্ষা 
নিজের কর্তব্য-পালন-প্রবুত্তি (মাতাপিতাকে সেবা 
করিবার ইচ্ছা ) অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে এবং 
ইহ1 ইচ্ছাবৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া বালকদিগকে 
কাধ্যে প্রবর্তিত করে। 
কণ্তব্যাকন্তব্য-জ্ঞান-উন্মেষক শিক্ষা নীতি-শিক্ষা 
হইতে বিভিন্ন । শেষোক্ত শিক্ষা বিদ্ভালয়ে 
শিক্ষকের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু 
পুর্ব্বাক্ত প্রকারের শিক্ষা সর্নবাবস্থায়ই হইতে 


৩৪৫ 


কন্ঠবানিষয়ক 
।শন্ষা | 


৩৪৬. 


পিপিপি শাসি পািপাপিসপা শিলা সপ পাসপপপাসপাপা ০৯ 


কত্বব্য-প্রয়ত।র 
' অনুশীলন 
প্রয়োজন। 


মনোবিজ্ঞান | 


সস্পপাশিিপা সপ 


পারে। নীতি বিষয়ক শিক্ষণ াঠিপুত্তক ৭ অথবা 
বিদ্যালয়ের শাসন প্রণালীর সাহায্যে সাধিত 
হইতে পারে; কিন্তু কত্তবাকর্তব্য বিষয়ক শিক্ষা 
প্রধানতঃ দৃষ্টান্ত দ্বারাই কলোপধায়িনী হয় । 

কর্তব্য-প্রিয়তা আমাদিগকে কাধে প্রবৃত্ত করে। 
এইজন্য শিক্ষাসন্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
আমাদিগের নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে উচ্চশ্রেণীর প্রবৃত্তির 
দ্বারা বশীভূত করা আবশ্যক । বিবেক জ্জঞানের 
উন্নতি সাধন প্রয়োজন । কন্রবা-পালন-ভাবের 
দৃঢ়তা সংসাধন সর্ববতোভাবে বিধেয় |  কর্তৃব্য- 
প্রিয়তার অনুশালনেই এই উদ্দেশ্য গুলি সাধিত হয় । 
এ বিষয়ে কৃতকাধ্য হইতে হইলে নিন্বলিখিত 
কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষা রাখিতে হইবে | 

১। বালকদিগের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবুণ্তি | 

২। অভ্যাস গঠন । 

৩। ভাব বৃত্তির অনুশীলন এবং সঙ ও অসতের 
শ্রেণীবিভাগ | 

8 | ইচ্ছাশক্তির উতকর্ষসাধন ও তগুসঙ্গে কার্যয- 
প্রযোজিকা বুক্তির সম্যক বিচার । 

৫1 কাধাকরী ও হিতকরা শাসন প্রণালী | 
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১। স্থশাসন বিটি নৈতিক শিক্ষার প্রধান 88 
সহায় । স্শাসনের দুইটা গুণ দেখিতে পাওয়া যায় 
১ম প্রতিষেধক, ২য় সংশোধক । সাবধানতা 
সহকারে শিক্ষকের শাসনবিষয়ক নিয়ম গুলি প্রবর্তিত 
করা কর্তব্য । যেন তাহা প্রতিপালিত হইতে পারে । 
দণ্ড ও পারিতোধিক বিচারপুর্ববক দেওয়া কর্তব্য । 
বালকদিগের পক্ষে আন্ঞা প্রতিপালন ও অভ্যাসের 
মনুশীলন অতীব প্রয়োজনীয় |, এতদ্িষয়ে 
শিক্ষকের নিজের চরিত্র আদর্শস্বরূপ হওয়া! উচিত । 
বিদ্যালয়-সংক্রান্ত ক্রীড়া, ব্যায়াম ও পাঠ্যতালিকা' 
প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় নৈতিক শিক্ষার উপযোগী 
হওয়! বিধেয় । 

২। বালকদিগের অনুভব শক্তির উৎ্কষের 
সহিত নৈতিক শক্তি বুদ্ধি পায় । অনুভব শক্তির 
অন্নশীলন করিতে হইলে, উচ্চতর ভাববৃত্তির প্রশ্রয় 
প্রদান, কতকগুলি নিন্শ্রেণী ভাববৃত্তির দমন 
€ কতকগুলির পরিমীজ্জন কন্তব্য | শিক্ষক-চরিত্রের 
আন্ুকরণে নৈতিক ভাবগুলির উদ্বোধন প্রয়োজনীয় । 
সামাজিক ব্যবহারের উত্কর্ষ সাধনে নৈতিক গুণের 
পুষ্টিসাধন হয় । নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে সঙ্গীতের 


মানোরিলাশ | 


+স্স্পি ১ পস্িত পাস পস্টি তত পি সিলাস্সিপাশপাস্সিপাস্ছিলীস্টিত - পাস্সিপিনসটি পপি লজ পাত শি 


প্রভাব চুর পরিলক্ষিত হয় । বিদ্যালয়ে 


সমবেত সঙ্গীত দ্বারা ইচ্ছাশক্তির পরিচালন নিয়মিত 
ভাবে সম্পন্ন হয় এবং সামাজিক একতা -জ্ঞানও 
পরিবদ্ধিত হয় । 

৩। বালকদিগের নৈতিক জ্ঞানের পরিবদ্ধনের 
সহিত নীতি প্রিয়তার পরিপুষ্টি সাধন হয়। নৈতিক 
বিচার সংসাধনের দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা 
উচিত। যাহাতে বালকদিগের নৈতিক বিচার 
মার্জিজিত ও ভ্রম-প্রমাদ শুন্য হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি 
রাখা বিধেয়। বালকদিগের অন্যের মনোভাব 
অনুধাবন করিতে ও বুঝিতে সমর্থ হওয়া উচিত । 
প্রত্যেক কাধ্যের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিচার করা 
কর্তব্য । কি অভিপ্রায়ে কোন লোক উদারতা 
দেখাইতেছে তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য । 
সহাধ্যায়ীদিগের আচরণ পর্যবেক্ষণে নৈতিক জ্ঞান 
পরিপোষণের অনেক স্বুযোগ পাওয়া যায়। 
বিশেষতঃ, তাহাদিগের স্ব স্ব ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিলে এ বিষয়ে অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। 
কোন কাধ্যের অবশ্যস্তাবা পরিণাম কি তাহ 


বালকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়। দেওয়া শিক্ষকের 
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অবশ্য কর্তব্য । ধর্ম্মপুস্তক, ইতিহাস ও উপন্যাসেও 
ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া বায়। 
8। ধর্ম্মসন্বন্ধীয় উপদেশ নৈতিক-জ্ঞান 
বিকাশের বিশেষ উপাযোগী | 
বিদ্যালয়ে কাধ্যকরী নীতি শিক্ষা দ্রিবার জন্য নৈতিক প্রবস্তন 
সাঙ্কেতিক নৈতিক শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা (0০১৯) 
দেখা যায়। নীতি শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক 
ষে যুক্তি ব্যবহার করেন তাহা সাঙ্কেতিক 
শিক্ষা নভে । শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবে যে 
প্রবর্তনা নিহিত আছে তাহ! সাঙ্ষেতিক | শিক্ষকের 
মাচরণে ও দৃষ্টান্তে নৈতিক প্রবর্তনা অদৃশ্যভাবে 
জড়িত আছে । ধাঁহাকে আমরা ভালবাসি ব1 মান্য 
করি তাহার কাধোর প্রভাব অজ্ঞাতসারে আমাদের 
উপর প্রপারিত হয়। শাসন-সুচক ভাষার প্রবর্তন! 
বিশেষ ফলদায়ক । দৃঢ়তা ব্যপ্তক বাকাদ্বারা শ্রোতৃ- 
বর্গ সহজেই বশীভূত হয় । বক্তা সাধারণের অনুরাগ 
ভাজন হইলে, তাহার প্রভাব অধিকতর বলশালী হয়। 
যদিও ছুর্ববল চিত্ত বালকদিগের ব্যক্তিগত অন্তনিহিত 
শক্তি, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া দিতে 
। পারা যায় না তথাপি বিশ্বাস ও উৎসাহ-সুচক বাক্য 


মনোবিজ্ঞান । 


দ্বারা তাহাদের আত্মচেষ্টা জাগরিত করিয়া তাহা- 


দিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারা যায় । 

যখন বালকের! শিক্ষকের স্চরিত্র ও মনের গতি 
বুঝিয়া তাহার ইচ্ছানুষায়ী কাধ্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 
করে তখনই প্রকৃত শিক্ষার ফল লক্ষিত ভয়। 
নিজেই কর্তব্যাকর্তবায সম্বন্ধে নিষ্পন্তভি করিতে বালক- 
দিগকে স্থযোগ দেওয়া কর্তব্য । স্বাধীনভাবে পাঠা 
পুস্তক নির্বাচন করিতে এবং সমস্যা সমাধান 
করিবার নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার মধ্যে, কোন বিশেষ 
প্রক্রিয়ার অবলম্বন করিতে, বালকদিগকে স্বাধীনতা 
দেওয়া কর্তব্য । 





বিংশ অধ্যায় । 


আনুরক্তি (170657591.) 


পুর্বেবই বলা হইয়াছে যে আমাদের ব্যক্তিগত 
প্রকৃতি, আমাদিগের জাতিগত অভ্যাস অর্থাৎ 
সহজ-প্রবৃস্তির উপর নির্ভর করে। ফে যে সহজ 
প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষে উপযোগী, আমাদের 
স্ব স্ব আন্ুরক্তি সাহায্যে তাভাই আমরা নির্বাচন 
করিয়া লই এবং তাহাদের লইয়াই আমাদের 
ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলি গঠিত হয় । সহজ বুস্তিগুলি 
আমাদিগকে নান! প্রকার কাধ্যে প্রবৃত্ত করে; 
কিন্তু কোন্‌ বুত্তিগুলির অনুসরণ করা উচিত তাহা 
বলিয়া দেয় শা । আন্ুুরক্তি এই সময় আমাদের 
সাহায্য করে । কিন্তু, প্রথম প্রথম, নানা প্রকার 
বিশৃঙ্খল অঙ্গ-পরিচালনা হয়। তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলি আনুরক্তিবশতঃ ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হইয়। 
পড়ে এবং শীঘ্রই অভ্যাসে পরিণত হয় । শারীরিক 


৫ 
১ 
/4 


বাভন্ন প্রকার 
আন্মুরক্তি। 


কন্টুনি্গ 
আনুরন্তি। 


বিষয়-ঘটি 


আন্নরক্তি 1 


কাবাগত 
আন্ুরক্তি। 


পি পি শা পি পাটি শি পাটি এসি ০৬. শষ সি তি ৩ 


মনোবিজ্ঞান | 
ক্রিয়ার শ্ায় আমাদিগের চিন্তাগুলিও আনুরক্তির 
বশবর্তী। আনুরক্তি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

১ম কর্তৃনিষ্ঠ ;__যে ভাববৃন্তির দ্বারা আমাদের 
কর্তব্যগুলি নিদ্ধারিত হয় ও তাহাদের মূল্য স্থিরীকৃত 
হয় তাহাকে কর্তৃনিষ্ঠ আনুরক্তি বলে। ২য় 
বিষয়ঘটিত ;_ বিষয়ের চিন্তাকর্ষকশক্তি দ্বারা মন 
বিষয়-বিশেষে আকৃষ্ট হয় । ৩য় কাধ্যগত ;-_-ইহা! 
দ্বারা চেতনার ক্রিয়াশীল অবস্থা বুঝায় । 

কেহ "অশ্বারোহণ করিতে ভালবাসে, কেহ 
বাইসাইকেল চড়িতে পছন্দ করে; ইহা ব্যক্তিগত 
আনুরক্তির নিদর্শন | 

বিষয়ের চিত্তাকর্ষক শক্তি আমাদিগকে কাধ্য- 
তত্পর করে । জীবিকানির্ববাহ-সহায় ব্যবসায়গুলি 
আমাদের আনুরক্তি উদ্রেক করে । এ ব্যবসায়- 
গুলি আমাদের অনুরাগের বিষয় | 

কোমল অনুভূতিগুলি কাধ্য-প্রবর্তক না 
হইয়া প্রায় মনেই বিলীন হইয়া যায়। আনুরক্তি 
একপ্রকার অনুভূতি, কিন্তু ইহা প্রেরণা স্বরূপ 
কাধা করে। আনুরক্তি উদ্দরিক্ত হইলে আমরা 
কাধে প্রবৃত্ত হই। কোন পুস্তকে আনুরক্তি 


বিংশ অধ্যায় | 


০৯৮ সিপা্সছি ৫ উস পেত ছি পা ও ছি পাটি পিজপ্ণি তি পিিকাসিাস্াসিএরি ৯টি 2 লাই 2৮ 


হইলে আমরা তাহা না পড়িয়া থাকিতে পারি 
না। কোন ব্যাপারে আনুরক্তি হইলে তাল 
অনুধাবন করিতেই হইবে । আনুরক্তি গাট হইলে 
উৎসাহে পরিণত হয়। উৎসাহ না থাকিলে কোন 
মহ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সন্তাবন] নাই । 

আভাস গঠিভ হইবার সময় আনুরক্তির 
পরাযোজন হয়। কিন্তু অভ্যাস গঠিত হইলে 
আন্ুরক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আভ্যাসগত 
কাধ্যগুলি আনুরক্তি দ্বারা অন্তপ্রাণিত হয় না, 
পরন্থ সেগুলি যন্ত্রৰও সাধিত হয়। 

কোন অনুষ্ঠীয়মান কার্ধো ব। প্রক্রিয়ায় আনুরক্তি 
থাকিলে তাহাকে প্রতাক্ষ বা মুখ্য আনুরক্তি 
কহে । কোন দুরবর্তী উদ্দেশ্য সাধনে আনুর 
থাকিলে তাহাকে পরোক্ষ বা গৌণ আনুরন্ডি 
বলে। ঘযদ্দি কার্যাগুলি মনোরগ্ক না হইয়! 
অগ্জীন্তিকর হয় তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে 
কোন দুর উদ্দেশ্য বশতঃ . ধ্যশুলিসম্পাদিত হয়| 
এই দূর উদ্দেশ্যের সহিত নিশ্চিতই আনুরক্তি 
জড়িত আছে; তাহা না! হইলে কাধ্যগুলি বিশেষ 
কষ্টকর হইত । 


তত 


নি টি 


অভ্যাস ও 
আন্বরক্তি 
পরস্পর 
বিরোধী: 


আ.্ুরক্তি 
মুখা ও গৌণ । 


পিতা উ ৫৯ ৬০ 


প্রত্যক্ষ আহব- 
ক্তিও পরোক্ষ 
আন্রক্তি। 


পরোক্ষ আন্ু- 
রক্তি, সকল 
সময় যথেষ্ট 
নভে । 


মনোবিজ্ঞান | 


প্রত্যক্ষ আন্ুরক্তি পরোক্ষ আনুরক্তি অপেক্ষা 
অধিকতর বলবতী । তথাপি পরোক্ষ আন্ুরক্তির 
বশবর্তী হইয়াই বালবৃদ্ধ সকলেরই কার্যা করা 
উচিত | ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য আপাত সুখের 
ত্যাগ-স্বীকীর করা কর্তবা। কোন দুর উদ্দেশ্যের 
প্রতি লক্ষা রাখিঘা কার্ধা করিতে পারিলে আমা- 
দিগের কাব্যগুলি তত কৰ্টকর হয না । কোন 
কার্যা করিবার সময় বদি কারোর কিন্া উদ্দেশ্যের 
সাহত আন্ুরত্তি জড়িত না থাকে, তাহা হইলে 
আমর ভারবাহী পশুর নার হইয়া পড়ি। 

কখন কখন দুরবন্তা উদ্দেশা-নম্পূন্ত আনুরজ্ডি 
উদ্দেশ্য-সাধক কাধ্যঞলিকেও অনুরঞ্তক করিয়া 
তুলে। তাহা না হইলে কাধ্যগুলি অতান্ত 
নীরস হইয়া পড়ে । নিক্ষাম ভাবে কাবা 
করিতে না পারিলে, অর্থাৎ,-কাধোর জন্য 
কার্য করিতে না শিখিলে, জগতে উচ্চস্থান 
অধিকার করা অসম্ভব । অতএব কার্যের সহিত 
প্রীতি মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। যে কোন কাজ 
করি না কেন তাহা যেন অনুরাগের সহিত 
করা হয়। 


বিংশ অধ্যায় । 


সহজাত কাধ্যত্পরতার সহিত আনুরক্তি 
সম্পক্ত গাকায়, সহজ কার্যাগুলি অনাবশ্যাক হইলে 
আানুরক্তি ক্রমশঃ মান হইর। পড়ে । আমাদিগের 
ন্গাভাবিক কর্মশীলতা যখনই বিকশিত হয় তখনই 
তগসম্পকীয় আনুরক্তি গুলিও বিকাঁশ পায়। ক্রীড়ার 
প্রবুক্তি বখন এবল গাঁকে তখনই ক্রোড়ার আনুরক্ি- 
গলি প্রকাশ পার। ক্রীড়ার প্রবৃ্তি ক্ষীণ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ার আনুরক্তিও প্লান ভইয়া আসে। 
লুকোচুরি খেলা, ভাড় গুভুখেল', গুহপালিত-পশু- 
পক্ষী পোষা, রোমহধণ গল্প পাঠ করার প্রবৃক্তি, 
জীবনের একনময়ে প্রকাশিত, আবার ক্রমশঃ 
তিরোহিত হয় । সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পকীয় আনুর্তিও 
বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। তদ্রুপ অন্যান্য আনুরক্তি€ উদ্দিত 
হয় এবং ক্রমশঃ মান হইয়। যায় । 

যদি আমরা আনুরক্তির বিকাশ সাধন করিতে 
ও তাহাকে কাধাসাধিকা করিতে ইচ্ছা করি তাহা 
হইলে উহা! যখন প্রথম বিকাশ পায় তখনই উহাকে 
কার্যে পরিণত করা উচিত ; কারণ, কোন বিষরের 
আনুরক্তি একবাব ম্লান হইলে তাহার পুনরাবি9ভাৰ 
হইবে না। 


৩৫৫ 


সহজ-বৃত্ির 
হ্যায় আন্- 
রক্তিও পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয় এব 
লন হইয়া 
যায়। 


আন্ুরক্তি 
বখন বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়-- 
তখনই তাহা- 
দিগকে কাধ্যে 
পরিণত কর 

কর্তব্য। 


৩৫৬ 
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, আনুরক্কির 
উপকারিতা । 


ম্ান্ুরক্তির 


নর্ববাচন প্রয়ে- 


জন। 


আমাদের আনুরক্িগুলি অপ্রয়োজনীয় বা 
নিরর্থক নহে। আনুরক্তি আমাদিগকে জীবন 
গ্রামের জন্য প্রস্তুত করে। এতদ্যতীত, আনুরক্তি 
হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন উপকার হষ্টক 
আর নাই হটক মনের এঅন্ুরত্ত” অবস্থা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । মনের অনুরক্ত অবস্থা 
হইলে চেষ্টার উৎপত্তি হয়। আনুরভ্ি না 
থাকিলে আমাদের মানসিক শক্তি নিদ্রালু হইয়া 
থাকে এবং যে সকল মনীষী স্ৃবোগ 
পাইলে পৃথিবীতে অনেক মহ কার্ধা করিতে 
পারিতেন, তাহার আনুরক্তির অভাবে সামান্য 
ভাবে কার্ধয করিয়াই সন্ুষ্ট থাকেন । 

আমাদিগের নানা প্রকার আন্ুরক্তি থাকিতে 
পারে,কিন্তু একই সময়ে সকল প্রকার আনুরক্তির 
বশবস্তাঁ হুইয়। কার্ধ্য করা সম্ভবপর নহে । অনেকে 
ইচ্ছা করেন যে তিনি যুগপৎ সমৃদ্ধিশালী ও খবিতুলা 
হইবেন অথবা একই সময়ে বিলাসী ও সামরিক 
হইবেন ; কিন্তু এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী 
ধন্মের সমাবেশ অসম্ভব । প্রথম হইতেই আমা- 
দিগকে কোন একটা আনুরক্তি নির্বাচন করিয়া 


বিংশ অধ্যায়। 
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তাহার অনুসরণ করিতে হইবে এবং অন্যগুলিকে 
পরিত্যাগ করিতে হুইবে। 

কেহ কেহ নিজের স্বার্থ লইয়া! এত ব্যস্ত যে 
উদারতা তাহাদের মনে স্থান পায় না। অনেকে 
নিজের অভাব পুরণে এত ব্যগ্র যে, সার্বজনীন 
সহানুভূতি তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয় না। সেই 
জন্যই অসাময়িক আনুরক্তি-বৈশিষ্ট্য (50০1119- 
(101) 11) 17021650) বাঞ্ধনীয় নহে । সামাজিক 
আন্ুরক্তি অনুশীলন করিতে গিয়া যেন নিজ নিজ 
পরিবারের কথা ভুলিয়া না যাকঈঈ। শারীরিক 
শক্তি সংবদ্ধন করিবার জন্য মানসিক উতকর্ষসাধনে 
অবহেলা না হয়। আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়া 
যেন ধন্ম ও নৈতিক গুণ হইতে বঞ্চিত না হই। 
আমাদের বিভিন্ন আনুরক্তির সামগ্তশ্ত প্রয়োজন । 

পুর্বেবেই বলা হইয়াছে যে, আনুরক্তি ও 
আত্মচেষ্টা বিরোধী নহে। কেহ কেহ মনে 
করেন যে কর্তব্য গুলি চিত্তাকবক হইলে 
আত্মচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া 
পড়ে; আমরা চিন্তাকর্ষক কাধ্যগুলি করিতে 
তৎপর হই কিন্তু অপ্রীতিকর কার্ধ্য করিতে হইলে 


আন্রক্তি 
অতাস্ত সন্কীর্ণ 
হইতেও পারো 


আন্বরক্তি ও 
আত্মচেই্ট]। 


আন্ুরক্তি ও 
আত্মচেষ্টা। 


মনোবিজ্ঞান । 


আমরা পশ্চাৎ্পদ হই; ইহা সতা নহে । আমা- 
দের মনে রাখা উচিত যে ইচ্ছাশক্তির উত্কষ 
সাধনের জন্য কার্যযগুলি অপ্রীতিকর হইতেই ভ্ইবে 
উহা] একটী নিবন্ধন নহে । বাহা চাপ বশতঃ 
কার্যা করিতে হইলে বাক্তিত্বের বিকাশ হয় না; 
কার্য গুলি যন্ত্রবৎ সাধিত হয় । কখন কখন মনে 
বিদ্রোহি-ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এবম্প্রকার 
অনুশীলনের দ্বারা সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। 
আনুরক্তি-বিবিস্ত কার্ধ্যগুলি যে সকলই দৈচ্ছিক 
কার্ধা, তাহাও নহে। তাহারা প্রায়ই বাহাচাপ 
বশতঃ সম্পাদিত হয় এবং তাহাদের সহিত ইচ্ছা 
শক্তির কোন সম্পর্ক থাকে না। | 

অধ্যবসায় ও আত্মচেষ্টা নিরুদ্ধ করা আনুরক্তির 
উদ্েশ্য নয়। পক্ষান্তরে, ইহাদ্বারা আমাদের 
সমগ্র চেষ্টা উত্রিক্ত হয়। অন্য কোন উপায়ের 
দ্বারা আমাদের যাবতীয় মানসিক শক্তি প্রবুদ্ধ 
হইবার সম্ভাবন1 নাই । কিন্তু অশুভ আনুরক্তিগুলি 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। সঙ আনুরক্তি যেমন 
আমাদিগকে সতকার্যে প্রবন্তিত করে, অসশ আন্ু- 
রক্তি তঙ্রপ অস্কারের প্রযোজক | বারবার এক 


বিংশ অধ্যায় । 


প্রকার কাধ্য হইতে অভ্যাসের উৎপত্তি হয়। 
অভাসের দ্বাবা আমাদের চরিত্র গঠিত হয় এবং 
চরিত্রই আম'দ্গের আদৃষ্ট স্থট্টিকরে। অতএব 
আস আন্ুরক্তিব পরিবর্তে সঙ আন্ুরক্তি স্থাপিত 
কারিয়া অসদানুরক্তি দমন করিতে হইবে । 
আমাদের আনুরক্তিগুলির ক্রম বিকাশ হইয়। 
থাকে। শিশুরদিগের সরল আনুরক্তি হইতে যুবক- 
দিগের জটিল আনুরক্কিগুলি উদ্ভৃত হয়। শৈশবের 
আনুরক্তি বিকাশ প্রাপ্ত না হইলে যৌবনের 
আনুরক্তির পুর্ণ বিকাশ অসম্ভব। অতএব শিশু 
যে সকল আনুর/্ উন্তরাধিকার-সুত্রে পুর্ববপুরুষগণ 
হহতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সহিত পরিচিত হইয়া 
তাহাদের উদ্কর্ধ সাধন ও কাধ্যোপষোগী করিবার 


চেষ্টা করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। বালক 


দিগের ক্রীড়ার আন্ুরক্তিকে কণ্তব্য কার্ম্মের আনু- 
রক্তিতে পরিণত করিতে হইবে । তাহাদের 
অকিঞ্চিৎকর বস্তু সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তিকে সম্পত্তি 
রক্ষা করিবার আনুরক্তিতে পরিবন্তিত করিতে 
হইবে । সঙ্গীদিগের প্রতি ভালবাস সামাজিক 
গুণে পরিণত হওয়? আবশ্যক | 


৩৫৯ 


আন্বরক্রির' 
ক্রম-বিকাশ 


৩৩৬৩ 


মনোবিজ্ঞান । 
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কি ধারায় 


আমাদের আম্- 


রক্তি বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়। 


শেশবাবস্থার 
আন্মরক্তি | 


কি ধারায় আমাদের চিনা বিকাশ 
প্রাপ্ত হয় তাহা শিক্ষকের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় । 
আনুরক্তির বিকাশ-প্রক্রিয়া যে কোন নিয়মের 
অধীন নহে ইহা মনে করা অন্ুচিত। আমাদের 
জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কার্যাবলী, তণসাময়িক 
শারীর-বিধানের উপযোগী, এবং আনুরক্তি গুলি 
সেই সেই কার্য্যের সহিত সংস্ষ্ট থাকে । আমরা 
যে কখন কখন অহিতকর কার্যে অন্ুরক্ত হই তাহ 
অস্বাভাবিক নহে । সকল আনুরক্তিরই মূলতন্ত 
মঙ্গলাত্বক, তবে তাহার উৎকর্ষ সাধনের উপযুক্ত 
পারিপার্থিক অবস্থা ও পরিচালনার প্রয়োজন। 
আমাদের শৈশবকালের আনুরক্তিগুলি শরীরের 
অভাব পুরণের সহিত বিশেষরূপে সম্পৃক্ত । 
চঞ্চলতা,শৈশবাবস্থার প্রধান লক্ষণ। শিশুদিগের 
অনুকরণ প্রবৃত্তি গ্রবল1, অনুসন্ধিৎসা প্রস্ফুটোম্মুখী, 
এবং কল্পনা বিশেষ কাধ্যকরী। শৈশবের আনুরক্তির 
বিশেষত্ব এই যে তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ-সন্থন্ধ- 
বিশিষ্ট ও অপরিণামদর্শী ৷ দুরবন্তী অভিসন্ধি দ্বারা 
তাহারা কখনও চালিত হয় না। শিশুপ্রকৃতির 
বিশেবত্ব এই যে ইহা অত্যন্ত ক্রিয়াতৎ্পর। 


বিংশ অধ্যায়। 


৩৩৬১ 
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চালিত নান! প্রকার কার্য্য হইতে অভ্যাস টা 
হয়; সেইজন্য তাহাদের কার্যযগুলি সশ্পথে পরি- 
চালিত করা বিশেষ আবশ্যক 

দন্ভোদৃগম কাল হইতে যৌবনাবস্থার প্রাককাল 
পর্য্যন্ত বাল্যকাল অভিহিত হয়। এই সময়ে 
বালকদিগের আনুরক্তিগুলির পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে থাকে এবং তাহাদের গ্রকৃতিতেও অনেক 
পরিবর্তন লক্ষিত হয়| এখনও কার্য্যতৎ্পরতা 
তাহাদের একটী বিশেষ ধন্ম ; কিন্তু তাহারা কার্য্যের 
প্রতি অধিক অনুরক্ত ন1 হইয়া কাধ্যের দ্বারা যে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে। 
এক্ষণে তাহারা পরোক্ষ আনুরক্তির বশবর্তী । 
তাহারা নান। প্রকার পাঠ্যবিষয়ে অনুরক্ত । নানা 
প্রকার কঠিন ও জটিল ক্রীড়ায় তাহাদের উদ্যম 
লক্ষিত হয় ; কিন্তু এখনও তাহারা একতা সূত্রে বদ্ধ 
হইয়া খেলিতে অসমর্থ । নৈতিক ভাব ক্রমশঃ 
বিকশিত হইতেছে--এখন তাহারা দণ্ডের ভয়ে 
কিংবা! পারিতোষিকের প্রলোভনে পড়িয়া কাজ 
করে না। অনেক সময় তাহারা নিরপেক্ষভাবে 
কাধ্য করে। এই অবস্থায় সমস্যা এই যে, কি 


বাল্যাবস্থার 
আন্বরক্কি | 


প্রঢাবস্থার 
আন্ুরক্তি 


মনোবিজ্ঞান । 


উপায়ে তাহাদের আনুরক্তিগশুলির পরিচালন। 
করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা শৈচ্ছিক কার্য দ্বারা 
নিজ নিজ উদ্দেশ সিদ্ধ করিতে পারে । 

এ অবস্থায় আমাদের নূতন কোন আানুরক্তি 
উত্পনন হয় না। পুর্বজাত আনুরক্তিগুলির 
পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং দৃঢ় হয়। ক্রীড়াই 
হউক বা অন্য কোন প্রকার কার্ধা হউক এখন 
উদ্দেশ্বোর উপর আমাদের লক্ষ অধিক নিবদ্ধ 
থাকে । আমাদিগের সামাজিক গুণ সম্পূর্ণ 
প্রকটিত হয় এবং স্বার্থ, পরের সেবায় উতসর্গীকৃত 
হয়। ক্রমশঃ আধ্যাত্ম-ভাব মনে জাগিয়া উঠে 
এবং অন্তুদূ্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। “জীবনের 
সার কি”? “আমি কে”? ইত্যাদি কুটপ্রশ্ন মনে উদ্দিত 
হয়। আত্মসংযম ও ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ প্রকাশ পায় । 
এই সময় যদি আমর! উপযোগী আন্ুরক্তির দ্বার! 
পরিরক্ষিত হইতে পারি তাহ হইলে শেষ জীবন 
স্থখে অতিবাহিত হয়। অসাধু আনুরক্তির পরবশ 
হইলে ভগ্রহৃদয় লইয়া শেষ-জীবন কাটাইতে হয়। 


বাত যি 


একবিংশ অধ্যায় 
ইচ্ছাশক্তি । (1) 


মনের যাবতীর সচেষ্ট ক্রিয়া সম্বন্ধে উচ্ছাশাব্দের 
প্রয়োগ হয়। কেবল অঙ্গচালনাদি বাহ্যক্রিয়াই 
সচেষ্ট নহে, মনঃসংযোগাদি ক্রিয়াও চেষ্টা- 
সাপেক্ষ । কোন সম্ভবপর বিষয়ের যে আকাঙক্ষা 
তাহাকে ইচ্ছা বলে 

বালনী--ইচ্ছার প্রাথমিক অবস্থা । অভাব- 
পুরণাকাঙক্ষীর অবস্থা, যাহা পরে আমাদিগকে 
ইচ্ছারূপে কন্মে প্রবর্তিত করে তাহাকে বাসনা কে । 

১ম বাসনা | 

২য-যে ক্রিয়। দ্বার বাসনা সিদ্ধ হইতে পারে 
তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া । 

৩য়_ধে ক্রিয়ার মানসিক প্রতিচ্ছায়! হইয়াছে 
তাহার দ্বারা যে বাসনা সিদ্ধ হইবে, এই বিশ্বাস। 

৪র্থ--উল্লিখিত যে ক্রিয়া দ্বারা বাসনা সিদ্ধ 
হইনে তাহার মনুষ্ঠান। 

বামন| ইচ্ছার ভিত্তিস্বূপ। বাসনা সিদ্ধ 
হইবে এই বিশ্বাস থাকিলে বাসন! ইচ্ছায় পরিণত 


“ইচ্ছাপকাহাণে 
বলে £ 


বাসনা 


“ইচ্ছার” 
বিশ্লেষণ | 


বাসনা খ 
অনুভুতি | 


৩৩৪ 
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বাসনা ও বুদ্ধি 


ইচ্ছা-শ।ক্তর 
সহিত ক্রিয়ার 
সন্বন্ধ। 


ভা ২2৯ল এশা 2 পতি শী 
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হয়। বাসনা অনুভূতির প্রকার বিশেষ। কারণ, 
ইহা দসতাবের বা উকণ্ঠার অবস্থা। অনুভূতি না 
থাকিলে বাসনার উদ্রেক হওয়া! অসম্ভব । 

বুদ্ধির সহিত বাসমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
যে বিষয়ের জ্ঞান না থাকে তাহার বাসনা হইতে 
পারেনা । কল্পনা ও অভিজ্ঞতার অভাব প্রযুক্ত 
বালকদিগের আপাতমধুর বিষয়েরই জন্য বাসন। 
হইয়া! থাকে। 

ক্রিয়া দুই প্রকার--স্বৈচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক | 
কোন্‌ জাতীয় ক্রিয়া! হইতেছে তাহা জানিতে 
পারিলে আমরা ইচ্ছাসম্বন্ধে বিচার করিতে পারি। 

শৈশবাবস্থায় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া প্রথম বিকশিত 
হয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সংস্কার স্বভাব জাত, কিন্তু 
তাহার শক্তি এবং শারীরিক অভাব সম্বন্ধে তাহার 
উপযোগিতা, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে । বাঁল- 
হৃলভ অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গ-পরিচালনা (1২910017) 
17092190135), স্লারবিক প্রতিক্রিয়া ব1 প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়া (1২০9০১ 200৮9191965 ) এবং সংস্কার- 
সিদ্ধ (117501)0055 ) অঙ্গ-পরিচালনা সকলই 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। শৈশবকালীন 


একবিংশ অধ্যায় । 
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স্নায়বিক অঙ্গ-পরিচালনার মধ্যে ইচ্ছাশক্তি 
ভপরিস্ফুঈভাবে নিহিত আছে। 

জ্ঞানেক্দ্িয়ের উদ্দীপন প্রযুক্ত অনুকরণ, ক্রিয়া 
ও চিন্তাগ্রসূ্ত ক্রিয়া (001100019 10705017761)5) 
ন্ৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্গত । 

মনঃমংযোগের শক্তির উপর ইচ্ছাশক্তি নির্ভর 
করে। ফোন বিষয় সম্বন্ধে নিষ্পভি করিবার সময় 
মামরা কার্ধাপ্রবন্ধক নানা মানসিক প্রতিচ্ছায়ার 
উপর মনোযোগ করি। এবং তদ্‌বিরোধিনী গ্রতিচ্ছায়। 
হইন্তে মন অপসারণ করি। যখন কার্য সঙ্ঘ্টত 
ভয় তখন ঘে সকল মানসিক প্রতিচ্ছাপার উপর 
আগার মন নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহাদেরই 
অভিব্যক্তি হয়। 


ইচ্ছা-শক্তির ক্রম বিকাশ । 


শিশুদ্িগের অনিন্দিষ্ট উদ্দেশ্ববিহীন ও আক্ষেপ- 
যুক্ত অঙ্গ-পরিচালন' প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত । বেন্‌ 
সাহেবের মতে উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি বালকদিগের 
£সমুৎপন্নতাপ্রযুক্ত উপস্থিত হয়। এই সকল 
ক্রিয়ার মধ্যে ইচ্ছাশক্তি প্রচ্ছন্নতাবে নিহিত 


ইচ্ছাশক্তির 

সহিত যলঃ- 

সংযোগের 
স্ন্ধ। 


অনিয়ন্ত্রিত অঙ্- 
পরিচালনা 
(1২8700]0 

01 110000151৬5 
000৮0176705) 


£ 
রে 
রে 


[ায়বিক প্রতি- 
কুয়া বা প্রত্যাঁ 
বর্তক ক্রিয়া 
(1২০110৭ 


110%০11701)$5) 


সংক্ষারান্ুগত 
অঙ্গচালনা 
[111117001৮5 


110৮ 017701115) 


জ্ঞানেক্দিয়ের 

দীপন? প্রযুক্ত 
ক্রিয়া । 

(561)501% 


70৮61) 01715) 


মনোবিজ্ঞান ! 


থাকার, শিক্ষা সম্বন্ধে উহাদিগের উপযোগিতা 
পরিলক্ষিত হয় । 

বালকদিগের চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল শালোক 
ধরলে আতঃই চক্ষুর নিমীলন, তাকস্মীৎ কোন 
গভীর নিনাদ আবণ-গোচর হইলে চমকিত ভাব 
হত্যা্দি ব্যাপারে মস্তিফের কোন ক্রিয়া ভয়না ; 
উহার সহিত বাসনার কোন সম্বন্ধ নাই । 

ইভ] উপরি উল্ত ছুই প্রকার ক্রিয়া 
বিভিন্ন ও অপেক্ষারুত জটিল । বদিও এই প্রকার 


করাতে মস্তিক্ষের বিশেষ পরিচালনা হয় না বটে, 


হইতে 


স্তু ইভাঁর সহিত অস্ফুট বাসনা জ'ড়ত ন্গাছে। 


না 


শিশুদিগের মাতৃদুদ্ধ পান করা, ঠোট-ফুলান 
ইত্যাদি এইরূপ ক্রিয়ার উদাহরণ | 

বাহ্া উদ্দীপন] প্রযুক্ত বহিরিন্দ্রিয়ের সাহাযো 
ইহার উদ্রেক হয়; একটী স্ন্দর ফুল দেখিলে 
বালকের মনে আনন্দের উদর হয় । সে, সেইটা 
পাইবার জন্য চেষ্টা করে। যদি বার বার চেষ্টা 
দ্বারা সে পুনঃ পুনঃ সিদ্ধকাম হয়, তাহা 
হইলে পরে ফুল দেখিলেই তাহার একপ্রকার 
স্নায়বিক ক্রিয়া হইবে । ইহার সহিত বাসনা 


৮ 


একবিংশ অধায় । 


জড়িত আছে। এই বাসনা স্বৈচ্ছিক ক্রি়ার 
প্রেরণা রূপ । 

অপরের কার্যা-দর্শনোতপন্ন মনের আাবেগ- 
প্রণোদিত ক্রিয়াকে অনুকরণ ক্রি কহে। 
ব]লকেরা প্রারই তাহাদিগের চতুষ্পার্স্থ লোকের 
কাধ্যের অনুকরণ করে, কেননা তাঠীদিগের মানে 
গনুষঠ্ঠিত ক্রিঘার দর্শন তেতু সাধনের জন্য 
একগাকার আবেগ উপস্থিত হয় । অজ-পব্চালনা 
বিষয়ে অনভিচ্তা প্রযুক্ত তাহার এপ্রগমতঃ 
ক্লতকাধ্য তইতে পারেনা । বালকদিগের 'প্রাথমিক 
অনুকরণ ক্রিরাঞ্চলি যান্তিক বা শারীত্রিক। ক্রমশঃ 
চিন্তার প্রভাব লন্মি 

বালকেরা দতঃ শারীরিক স্ফুর্তিবশতঃ নানা 
প্রকার সঙ্গ পরিচালনার মধ্যে হস্তোভ্তোলনও করিয়া 
পাকে । পুনঃ পুনঃ হস্তোভ্তোলনের জন্য তদ্দিষ়ক 
প্রতিচ্ছায়া তাহার মনে আঙ্কিত ভ্য এবং ক্রমশঃ 
উহা সংস্কারে পরিণত হয় । পুরে অন্য লোককে 
এই প্রকার হস্তোক্তোলন করিতে দেখিলে নিজের 
হুস্তোন্তোলনের সংস্কার জাগরূক হইয়া উঠে। 
পরিদৃশ্যমান ক্রিয়ার সহিত পুর্ববজীত- মানসিক 


শত হর । 


অন্গকরণ 
কিয়া। 
(1101120৮6 


11)৬ 61.1(0111১) 


অনুকরণ বুর্ভির 
ক্রমবিকাশ। 


্ে 
তে 
ন্‌ 


অন্থকরণ 


ংশান্বর্তন । 


সন্গুকসণ ও 
ভাববৃত্তি। 


তি ৃ 


প্রতিচ্ছায়ার বা সংস্কারের সাদৃশ্য থাকায় সাহার 
মনে একপ্রকার আনন্দের উদর হয়। এতাদৃশ 
আনন্দান্মভবই তাহাকে এ ক্রিয়ার পুনরাবৃস্তি 
করিতে নিয়োজিত করে । সেইজন্য সে নিজে 
আবার হস্তোন্তোলন করে- ইহাই মন্থুকরণ । 
অন্তকরণ ক্রিয়ায় বংশানুবর্তনের 115150116) 
প্রভাবও লক্ষিত হর । বালকদিগের শারীরিক 
উপাদান ও মানসিক প্রকৃতি অনুসারে অনুকরণ 
প্রবৃত্তির তারতম্য ঘটে । উগ্যমশীল শিশু, অলস ও 
দুর্দিল শিশু অপেক্ষা অধিকতর অন্ুকর্ণপ্রিয় | 
আন্ুকরণ ক্রিয়ার মধো ভাব বৃকির ক্রিয়াও 
দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর অঙ্গপরিচালনা, 
তাহার স্বাভাবিক কার্ধাতত্পরতা হইতে উদ্ভুত | 
উপযোগী অক্রপরিচালনা হইতে আনন্দের উদ্ভব 
হয়। বালকদিগের স্বাভাবিক অন্মকরণ প্রিযতা, 
খেলায় অবাধে উদ্দীপিত হয় এবং আত্মঞ্রসাদ 
লাভের জনাই বালকের ক্রিয়ানুরক্ত হয়। 
“অনুকরণ” ক্রিয়া যখন যন্ত্রবৎ পরিচালিত না 
হয়, তখন তাহ] বাসনা কর্তৃক প্রণোদিত হয়। বাসনা 
অনুভবের প্রকার বিশেষ। সহানুভূতি বশতঃ 
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বালকেরা অন্যের কার্য্য দেখিয়া তাহা করিতে ইচ্ছা 
করে। আমরা যাহাকে ভালবাসি বা ভক্তি করি 
তাহার অন্মকরণ করিতে বিশেষরূপে সচেষ্ট হই। 
সহানুভূতির সহিত অনুকরণ ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে বলিয়া নৈতিকশিক্ষা-বিধয়ে দৃষ্টান্তের 
সবিশেষ উপযোগিতা নিরূপিত হইয়াছে । অন্্রতা- 
প্রযুক্ত আমাদিগের মানসিক দৌর্ববল্য উপস্থিত হয়, 
তজ্জন্যই অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হই । 

এক্ষণে অনুকরণ-ক্রিয়ায় বুদ্ধি-শক্তির প্রভাবের 
বিষয় পর্যালোচনা! করা যাইতেছে । অনুকরণ 
প্রবৃত্তির সফলতা অনেক পরিমাণে স্বীয় ও পরকীয় 
কার্যের প্রতি অভিনিবেশের উপর নির্ভর করে! 
অনুকরণ ক্রিয়ার উচ্চতর অবস্থায় কল্পনাশক্তির ও 
স্মৃতিশক্তির কার্যকারিতা বিশেষ দৃষ্ট হয়। উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য “অনুকরণ” ইচ্ছা শক্তির দ্বারা 
পরিচালিত হয়। 

অনুকরণ করিতে হইলে আদর্শের প্রয়োজন । 
সহানুসূতির সাহায্যে আদর্শ ও অনুকরণের মধ্যে 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষা করা 
অপেক্ষ। শ্রেণীবদ্ধ হইয়। শিক্ষা করিলে ক্ষিপ্রকারিতা 

২৪ 


অন্থকরণ ও 


বুদ্ধিবৃদ্ধি । 


শিক্ষা-প্রণা- 
লীতে 

“অন্করণ”- 

ব্ৃতির প্রয়োগ । 
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সহকারে শিক্ষা লাভ হয়। সরবাবস্থাতেই দুঠান্ত 
প্রভাবশালী, বিশেষতঃ ক্রীড়া স্থলে ইহার শক্তির 
সমধিক পরিচয় পাওয়া ষায়। কিন্তু প্রকৃতি 
অনুসারে দৃষটীন্তের প্রভাবের তারতম্য হয়।" 
স্বাধীন-প্রকৃতি বালকদ্দিগকে দৃষ্টান্তের অনুবর্তী 
হইতে তল্লই দেখা যায়। তাহারা সব বিষয়ে 
মৌলিকতা দেখাইতে চেষ্টা পায়। অতএব কে!ন 
কোন বালকের সমক্ষে, শিক্ষক আদর্শ উপস্থাপিত 
করিবেন এবং কাহাকে কাহাকে সংযত করিয়া 


রাখিবেন। 
“অন্থৃকরণ” অনুকরণ ক্রিয় ছুই প্রকার__১ম স্বতঃসমুৎ্পন্ন, 
2৮ ২য় চেষ্টা-মূলক। 
প্রাথমিক শিশুদিগের প্রাথমিক "অনুকরণ ক্তিয়াদাত 
অন্গুকরণ। 


স্বতঃসমুৎ্পন্ন। কোন কাধ্য দেখিলে বা কোন শব্দ 
শুনিলে শিশুদিগের অনুকরণ বৃত্তি জাগরিত হয়। 
ইতর প্রাণীদিগের অনুকরণ ক্রিয়ার ন্যায় শিশু 
দিগের অনুকরণ ক্রিয়াতেও কোন স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য 
দেখা যায় না। গৃহপালিত বানরদিগকে কখন কখন 
তাহাদিগের প্রভুর কার্য্যগুলির অনুকরণ করিতে দেখা 
যায়। গল্পে শুনা যায় বে, তাহারা তাহাদিগের গ্রভূর 
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হ্যায় কখন কখন ক্ষুর লইয়া কামাইবার রান 
করে। তাহারা নিজের সৌন্দর্যযবদ্ধনের ইচ্ছায় 
এইরূপ করিতে প্রবৃশ্ত হয় না। শিশুদিগের 
প্রাগমিক অনুকরণ কার্ধযগুলিও এই জাতীয়। 
চ্কানোৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন স্্ায়ুর সহিত যখন ক্রমশঃ 
[ত্যুৎপাদক ন্মায়ুকেন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়, 
তখন কোন ভ্ঞানেক্দরিয়ের উত্তেজনা হইলেই শিশু- 
দ্রিগের তৎসংশ্লিষ্ট অঙ্গ পরিচালন! করিবার প্রবৃন্তি 
স্বতঃই জাগরিত হয়। | 

ক্রমশ শিশু বন্ত্রব কাঁধ্য করিতে বিরত হয় । 
কোন কার্য বা কোন প্রকার অঙ্গপরিচালনা 
লে যদি তাহারা স্থখান্ুভব করে, তাহা হইলে 
"বার সেই কার্য করে । বার বার একই কার্য 
করিতে করিতে তাহাতে আগ্রহের হাস হইয়া আসে 
এবং সেই কার্ধা পরিত্যাগ করিয়া তজ্জাতীয় অন্ত 
লোন কার্য করে। যেমন একটা টিন লইয়! 
বাজাইতে বাজাইতে যখন শিশুর অতিতৃপ্তি জন্মে 
তখন সে টিন পরিত্য'গ করিয়া অন্ত কোনও বস্তু 
বাজাইতে থাকে । এই প্রকারে “অনুকরণ” 


হইতে “পরীক্ষামূলক+ ( চ:209710750021 ) 
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চেষ্টা-মুলক বা 
পরীক্ষা-মূলক 
অন্থকরণ। 
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“অন্বকরণের” 
উপকারিতা | 


“অন্গকরণ” ও 
“প্রতিকুলাচরণ” 
(10775097 
৪170 01১13051- 
€100.) 
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সকল কার্য্য করিয়াছিল, ম্মৃতিশক্তির সাহাষো 
আবার তাহা করিতে চেষ্টা করে । এই প্রকারে 
অনুকরণ ক্রিয়া হইতে “স্বিচ্ছিক” ক্রিয়ার আবি- 
ভাব হয়। স্বৈচ্ছিক অনুকরণ জাগতিক উন্নতিকল্পে 
বিশেষ কার্যকারী । 

এখন দেখ! গেল যে, অনুকরণ ক্রিয়া আমাদের 
উন্নতিসাধনে বিশেষ সহায় । “অনুকরণের” দ্বারা 
আমাদের শারীরিক কার্য্যতত্পরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
এবং আমাদিগকে নানারূপ অঙ্গপরিচালনায় সমর্থ 
করে। 

যদিও অন্ুকরণবৃপ্তি মনুষ্যের ব্যক্তিগত উন্নতি 
সাধনে বিশেষ সহায়, তথাপি মানবজাতির 
উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য আর একটী স্বাধীন বৃত্তির 
প্রয়োজন। ইহার নাম “প্রতিকুল-আচরণ” | 
এই স্বাধীনবুত্তি আছে বলিয়াই আমরা অপরের 
সকল কার্য ক্রীতদাসের ম্যায় অনুকরণ করিনা । 
“অনুকরণবৃত্তি” ও “স্বাধীন” বা “প্রতিকূলাচরণ বৃত্তি” 
উভয়েরই প্রয়োজন আছে। যে মানব-প্রকৃতিতে এই 
দুইবৃত্তির সামগ্তৈস্ত থাকে, তাহাই উন্নতিবিধায়িনী 


একবিংশ অধ্যায় । 
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অনুকরণ পার সাহায্যে শিশুদিগকে নিন কব 
অন্ধ 


দেওয়া হয়। এই অনুকরণ বৃত্তির অনুশীলন 
ব্যাপারে ছুইটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে । 

প্রথমতঃ--যে কাধ্য অনুকরণ করিতে 
আমর] শিশুদ্দিগকে প্রবন্তিত করি তাহা যেন 
তাহাদের সহজসাধ্য হয়। 

দ্বিতীয়তঃ সদ্গুণ-যুক্ত 
হয়। শিশু ভালমন্দ সকলেরই অনুকরণ করে; 
অতএব শিক্ষকের দেখা উচিত যেন, আদর্শ গুলি 
অন্গকরণ-যোগ্য হয়। 

শিশুদিগের অনুকরণ প্রবৃত্তির গতি লক্ষ্য 
করিয়া আমরা তাহাদের প্রকৃতি স্থির করিতে 
এবং তদনুষায়িনী শিক্ষা! প্রদান করিতে সমর্থ হই। 

শিশুদিগের অনুকরণবৃত্তি “প্রেরণার” কাধ্য 
সাধন করে। যদি শিক্ষক শ্রেণীস্থ সকল বালককে 
ভাল ড্ুয়িং শিখাইতে ইচ্ছ1 করেন, তাহ] হইলে 
যে বালক সর্বোৎকৃষ্ট ড্রয়িং করিতে পারে, তাহার 
যথোচিত প্রশংসা করিয়া সেই চিত্রটী শ্রেণীর 
সম্মুখে কোনও প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দিবেন। 
শ্রেণীর ভাল ছেলেরা কি নিয়মে সেই ড্ক়িং 





শিক্ষা-কাে) 
অন্থকরণ বৃত্তির 
প্রয়োগ! 


থ্লো। 


“খেলার” 
বিভিন্ন অভি- 
মত। 
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অনুকরণ করে অন্যান্য রাম তাহ | দেখিবার 
হৃযোগ দেওয়া কর্তব্য । প্রতিযোগিতা-বৃস্তি, 
অনুকরণ-বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়; এবং ইহ 
শিশুদিগের উন্নতি সাধনে নিশেব সহারতা করে । 
শিশুদিগের “অনুকরণ” কার্যযগুলি, সহানু- 
ভাতিসহকারে সংশোধন কর কর্তব্য । যদি শিশুরা 
“অন্ুকরণ-বৃত্তির”” বশবত্তী হইয়া কোনও অন্তায় 
কাধ্য করিতে অভিসন্ধষি করে--তখনও তাহাদের 
সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত এবং তাহা- 
দের দলপতিকেই কঠিন শাস্তি দেওয়া বিধেয়। পক্ষা- 
স্তরে, শিশুদিগের অত্যধিক অনুকরণ প্রবৃত্তি দমন 
কর! কর্তব্য ও যাহাতে তাহারা “ন্বাধীন” ভাবে কার্ধ্য 
করিতে পারে, সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া! উচিত। 

অনুকরণ বৃত্তির শ্যায় খেলাও একটা স্বাভাবিক 
বৃত্তি। বিড়াল শিশু স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃই 
তুম্পার্থ্বে বিক্ষিপ্ত পত্রের সহিত কিন্বা ঘুর্যমান 
গোলকের সহিত খেলা করে। খেলার দুইটি 
প্রধান মত আছে। 

শিশুদের শরীরশ্হিত সঞ্চালক-শক্তি বশতঃ 
শিশুরা খেলিতে ভাল বাসে। স্নাযুকেন্দ্র সমূহ 





টিন অধ্যায় | ৩৭৫ 
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ৈহিকশক্তি হু দ্বারা রাবির পরিপূর্ণ রে শিশু. 
খেলা করিয়া তাহাদের আবদ্ধ শক্তি ব্যয় করে। 
ইতর জীব ও শিশু নিদ্রা হইতে উঠিবার পর 
খেলিতে ভালবাসে । . 

বিবর্তনবাদীর খেলাসম্বন্ধে অন্য মত নির্ণয় “খেলার” 
করেন। বে সকল শারীরিক ক্রিয়া প্রাপ্তবয়স্ক চা 
জন্তদিগের পক্ষে প্রয়োজন ও উপযোগী, খেলাতে 
তাহারই পূর্বাভাস লক্ষিত হয়। বিড়ালশিশু 
বখন গোলক লইয়া লাফালাফি করে, তখন সে 
ভবিষ্যতে কি প্রকারে শিকার করিবে তাহারই 
পরিচয় দেয় । কাহারও কাহারও মতে “খেলায়” 
আমাদের পুর্ববপূরুষদিগের দৈনিক জীবনের 
পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয় । 

উপরি উক্ত ত্রিব্ধ মতেই কিছু না কিছু সত্য 
নিহিত আছে। আবদ্ধ দৈহিক-শক্তিবায়ের প্রয়ো- 
জনীরতা বশতঃই শিশুরা খেলা করিতে ভালবাসে । 
আবার খেলার সময় যে সকল অঙ্গপরিচালন৷ কর 
যায ভবিধাত্জীবনের জন্য তাহা বিশেষ উপকারী । 
এভদ্বাতীত “খেলায়” আমাদের পুর্ববপুরুষদিগের 
অঙ্গপরিচালনার পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। 
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“খেলার 
প্রকার ভেদ । 


'ছল-খেলা” 


মনোবিজ্ঞান। 
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খেলার দুইটি প্রধান অঙ্গ আছে। ১ম, নির্জন 
খেলা । ইহা শিশুর প্রথম জীবনেই প্রকাশ পায় । 
২য়, সামাজিক খেলা-_যাহা পরে দেখা যায় । 
উভয় প্রকার খেলার সাহায্যে শিশুদিগের 
কল্পনাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । শিশুদিগের মানসিক 
প্রতিচ্ছায়াগুলি খেলার সাহায্যে দৃট়ীভূত হয়। 
প্রতিচ্ছারাগুলি স্পষ্ট হইলে খেলায় অভিব্যক্ত 


হয়। এই প্রকারে খেলা ও মানসিক প্রতিচ্ছায়ার 


মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 

গছল-খেল৷” খেলিতে খেলিতে সামাজিক 
ভাবের উদ্রেক হয়| সাধারণের স্থবিধার জন্য নিজের 
স্বার্থত্যাগ, তণ্পরতার সহিত গুরুজনের মাদেশ 
পালন, সাধারণের উদ্দেশ্ব সাধনের জন্য সহযোগিতা, 
এবং “সকলেই যে তাহার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য 
করিতেছে” এইরূপ জ্ঞান, শিশুকে উপযোগী 
সাম।জিক ভাব শিক্ষা দেয়। বালিকা পুতুল লইয়া 
খেলিতে খেলিতে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য উপযোগী 
মাতার কর্তব্যকন্্ন শিক্ষা করে। সেই জন্য 
বিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধ খেলার স্থযোগ দেওয়াই 
উচিত । 


একবিংশ অধ্যায়। 


কিন্তু খেলার হ্বন্দবস্ত করিবার জন্য 
বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন । খেলিবার সময় 
শিশুদিগের স্বাধীনতার কোন প্রকার অবরোধ 
করা উচিত নহে। শারীরিক ব্যায়ামের 
(09917095009 ) উপকারিতা আছে-_কিন্তু ইহা 
“স্বাধীন খেলার” সমকক্ষ হইতে পারেনা । 








আমাদিগের বিভিন্ন বাসনা ও প্রবৃত্তি-নিচয়ের সম- 
সাময়িক পরম্পর-বিরোধিনী প্ররোচন। দ্বারা অব্যবস্থ- 
চিন্ততা উৎপন্ন হর। এই সময়ে আমরা অনুকূল 
ও প্রতিকূল বিষয়গুলির সন্বন্ধে চিন্ত। করি ; স্থৃতরাং 
তগুকালে কাধ্য স্থগিত থাকে । পরে, বিচারশক্তির 
সাহায্যে কর্তব্য নির্বাচন করা যায়। এই সময়ে 
আমাদিগের ইচ্ছাশক্তির পুর্ণ বিকাশ হয়। 

পরস্পর-বিরোধী সারবিক শক্তিগুলি যতক্ষণ 
সমভাবে কার্য্য করে, বতক্ষণ মানসিক প্রতিচ্ছায়া- 
গুলি পরস্পর-বিরোধী, ততক্ষণ আমাদের চিত্ত 
অব্যবস্থ থাকে। প্রবর্তক ও নিবর্তক 
প্রতিচ্ছায়া গুলিকে “প্রেরণা” বলে। এই 
ছুই জাতীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সামগ্রস্য 
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চিস্তা-প্রস্ৃত 

ক্রিয়া (05]1- 

100266 [70৮, 
7121015 ) 


১ম, কর্তব্যা-* 
কর্তব্য নির্ববাচ' 
(10601513) 
200 01070€ 


শুপ৮ 


অধ্যবসায়। 


চ্ছা-শক্তির 
'ভাষ্যে ভাব 
সর দমন। 


মনোবিজ্ঞান । | 


পি সরি পাটি সি সিসির 2৮৫ 


পারার ররর কর্তব্যা কর্তব্য দি বলে 


(1211১908007) | যে মানসিক প্রতিচ্ছায়! প্রবল 
হয় আমর তাহাঁরই অনুসরণ করি । অর্থাৎ তখন 
মনের নিষ্পত্তি ও নির্বাচন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। 

কোনও রূপ সংকল্প করিবার পুর্বেবে কি উপায় 
অবলম্বন করিলে কাধ্য সাধিত হয়, তাহ স্থির 
করিতে হইবে । অতএব সঙ্কল্পের প্রথমাবস্থায় 
কল্পনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন । জঙ্বল্প ও কাধ্য- 
সাধনের মধ্যে ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। 
তদবস্থা কষ্ট দায়ক; সুতরাং তখন বালকদিগকে 
উত্তেজিত এবং অধ্যবসারী কর! আবশ্যক | 

সম্পুর্ণ আত্মসংযম বলিলে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি বুঝার । 
ইচ্ছাশক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে গেলে তাহার 
আ'য়ভ্তীকরণ আবশ্যক । আত্ম-সংযম করিতে হইলে 
ইচ্ছাশক্তি পূর্ণত। প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন । মানসিক 
আবেগের বশীকরণ সহজ-সাধ্ায নহে। আাত্স- 
নিরোধকে সকল সমর আত্ম-সংযম বলা যার নাঁ। 
বালকের! যদি শাস্তির ভয়ে অনায় কার্ধয হইতে 
বিরত হয় তাহাকে প্রকৃত আত্মসংঘম বলে না। 
নীচ-বুত্তিকে উচ্চবৃত্তিদ্বারা সংযত করার নাম 


হান ংশ নিযাহি। 
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আত্মসংযম | আনাম আবেগ নিট রর 
হওয়া! আবশ্যক | ূ 

প্রত্যক্ষভাবে, কাধ্য ছ্বারহি ইচ্ছাঁশক্তির 
অভিব্যক্তি হয় ; পরোক্ষভাবে, ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে 
চিন্তা নিরমিত হয়। মনঃসংযোগের চঞ্চলতা 
শিশুদিগের সাধারণ অবস্থা । দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির দ্বার 
ইহা সংষত হয়। এই চেষ্টা, শারীরিক অভি- 
ব্যক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। গণিতের প্রশ্ন 
সমাধান করিবার সময় বালকদ্দিগকে কখন কখন 
আ্রকুঞ্চন করিতে দেখা যায়। ইচ্ছামত 
মনঃসংযোগ করিতে না পারিলে বালকেরা অস্থির 
হইয়া উঠে ও নিজেকে অসুস্থ বোধ করে। 
শিক্ষিতবা বিষয়ের সহিত বালকদিগের আনুরক্তি 
থাকিলে মনঃসংযোগের বিশেষ শুবিধা হয় । 

কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছ। করিয়া 
চিন্তা করিতে পারি । এ ক্রিয়ায়, বিষয়ান্তর হইতে 
আমর! মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া! অভিপ্রেত 
বিষরে নিবিষ্ট করি । সকলেই জানেন যে আমরা 
ইচ্ছা কারলে গম্ভীর অথব! প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিতে 
সমর্থ হই । 


ইচ্ছা-শ 
সাহায্যে 
সংযম 


-থেয়াল” 
বন্ধ চিত্ত । 


য়ালের 
বাধক 
য। 
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ভিন্ন জাতীয় ইচ্ছা-ক্রিয়া । 


এ অবস্থায় স্সায়ুপ্রণালী অত্যস্ত অব্যবস্থ 
থাকে । অল্প উত্তেজনাতেই কোন না কোন কার্যের 
উত্ুপত্তি হয়। “খাম-খেয়ালী” ব্যক্তি সকল বিষয় 
ভাবিয়া-চিন্তিয়! কার্য করিবার অবসর পায় না। 
খাম খেয়ালী” কাধ্য এক প্রকার গতি-বিষয়ক-ভাব- 
সম্ভৃত ক্রিয়া । “খাম-খেয়ালী” বাক্তির আত্ম-সংযম 
নাই । খাম-খেয়ালী ও কার্যযতৎ্পরতা এক 
জাতীয় অবস্থা নহে । জগতের শীর্ষ-স্থানীয় সকল 
লোকেই কার্যযত্পরতার পরাকান্ঠী দেখাইয়াছেন। 
কাধ্যতৎপর ব্যক্তিরা কোন ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুকূল ও 
প্রতিকূল যুক্তি অনেকবার চিন্তা করিয়া স্ব স্ব 
কার্যে পারদর্শিতা লাভ করিষাছেন ; স্ৃতরাং, 
শীঘ্বই কাধ্য নিষ্পন্ভতি করিতে সমর্থ হন। 
তাহাদের মানসিক অবস্থা “খাম-খেয়াল” নহে। 
তাহাদের চিত্ত অসন্দিপ্ধ ও ভ্রত-নিষ্পত্তিকারী ৷ 

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, “খাম-খেয়াল” কার্য্য 
এক প্রকার গতিবিষয়ক-ভাব-সম্তৃত-ক্রিয়! | 
অতএব, খাম-খেয়ালের প্রতীকারের জন্য গতি 


একবিংশ অধ্যায়। 
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বিষক-ভাব-সডৃত ক্রিয়া গুলির নিরোধ করিতে 
হইবে। প্রতিচ্ছায়া মনে উপস্থিত হইবামাত্র 
কাধ্য করিবার প্রবুত্তিকে নিরুদ্ধ করিতে হইবে । 
অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি গুলি বিবেচনা করিয়া, 
কার্য করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে । 

মনের এই অবস্থা “খাম-খেয়ালের” বিপরীত । 
ষে সকল প্রতিচ্ছায়া কার্যে পরিণত করা 
উচিত, তাহার! বিরোধ-গুণ-সম্পন্ন প্রতিচ্ছায়। দ্বারা 
নিরুন্ধ হয়। তাহাদের কার্ধয-সাধিকা প্রবৃত্তি 
গুলি এত ক্ষীণ যে, তাহারা মনের জড়তা দুর 
করিতে অসমর্থ। এই রোগগ্রস্ত ইচ্ছা-শক্তি'র 
প্রশ্তীকার করিতে হইলে প্রতিরোধক-প্রতিচ্ছায়। 
গুলির দ্রিকে যাহাতে মন না যায় তাহার 
চেষ্টা করিতে হইবে । কেবল কার্ধ্য-সাধিক1 
মানসিক প্রতিচ্ছায়ার প্রশ্রয় দিতে হইবে। যে 
ভাবে চিন্তা করিলে আমাদের চিন্তাঁ- 
ব্যাপারে প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়ে সে পথ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । কর্তব্য পালন 
করিতে বাধ্য করিতে হইবে । কিন্তু বাহাচাপের 
সাহায্যে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বাহচাপ 


যায | 
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ক্লতিস্থ” বা 
যবস্থিত+ 
'চ্ছা। 


1-শক্তির 
ত সম- 

মণ্ডলের 

শ্বন্ধ | 


বশতঃ কার্য করিলে বিজি রগ হইয়া 
পড়ে। 

ইহ1 অব্যবস্থচিন্ত ও সংশয়যুক্ত ইচ্ছাশক্তির 
মধ্যবর্তী অবস্থা । ইহাতে মানসিক প্রতিচ্ছায়। 
মনে উপস্থিত হইবামাত্র কার্যে পরিণত হয় না । 
পক্ষান্তরে, মন সংশয় দ্বারা অভিভূতও থাকে না। 
ব্যবস্থিত চিত্তের বিশেষত্ব এই যে, মানসিক 
প্রতিচ্ছায়া গুলি স্পষ্ট হয়; প্রত্যেক প্রেরণার 
যথাযথ মূল্য নিদ্ধারিত হয় এবং প্রেরণা গুলি 
কার্যে পরিণত হয় । 

ইচ্ছা ক্রিয়া! বলিতে গেলে কোন একটা বিষয়ের 
বাসনা ও তৎ্প্রাপ্তি সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস বুঝায় । 
অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইলে মনে স্থখানুভব হয়। 
এঁ ইচ্ছার ও তৎসম্পর্কার আনন্দের প্রতিচ্ছায়া 
মনে অঙ্কিত হইয়া যায় । পরে, মনে এ প্রতিচ্ছায়। 
পুনরুদিত হইলে আনন্দানুভব হয়। প্রত্যেক 
ইচ্ছাতেই এই প্রকার ব্যাপার ঘটে এবং প্রত্যেককে 
একটী বিশেষ-ইচ্ছা বলা যাইতে পারে । 

ভবিষ্যতে, পূর্ব সদৃশ কোন বাসন হইলে পূর্ব 
জাত সংস্কার দ্বারা, অর্থাৎ_ আমাদিগের সমরেক্ষণ- 
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মণ্ডল সাহায্যে আমরা উপস্থিত ইচ্ছা ও তত সদৃশ 
পুর্বব জাত ইচ্ছার মধ্যে সাদৃশ্য বুঝিতে পারি ও 
আনন্দ অনুভব করি। উপস্থিত ইচ্ছা আরও 
বলবতী হয়। এই প্রকারে পৃথক পৃথক্‌ ইচ্ছা 
ক্রিয়ার সন্মিলনে মনের সাধারণ ইচ্ছা-শক্তি গঠিত 
হয়। 

শিশুদিগের প্রাথমিক কার্যগুলি অনিয়ন্ত্রিত 
ও ক্লায়বিক-প্রতিক্রিয়াস্বরূপ | স্কারান্ুগত- 
ক্রিয়াগুলি (111501000৮0) এতদপেক্ষা জটিল; 
কারণ, ইহার সহিত অনুভবের ও সুক্মমভাবে বাসনার 
সংঅআব আছে। কস্রারবিক-প্রতিক্রির়ার বা] 
প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার প্রতিরোধ করে বলিয়া ইহ। 
ইচ্ছা-শক্তির উন্মেষে সহায়তা করে । সংস্কীরানুগত 
কাধ্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষা নিরপেক্ষ ভাবেই 
অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিনিষ্ঠ সংস্কারানুগত অস্ফুট 
স্বৈচ্ছিকক্রিরা, জাতিনিষ্ঠ ইচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ । 
অর্থাৎ, যদি আমরা কোন জাতির ইচ্ছ! জানিতে 
চাই তাহা হইলে সেই জাতির অন্তভিত কোন 
প্রকৃতিস্থ (17070091 ) ব্যক্তির সংস্কারানুগভ -ক্রিয়! 
দেখিলে তাহা বুঝিতে পারি। 


ইচ্ছাশকি। 
বিকাঁশের' 
সংক্ষিপ্ত বিব' 


| 

ব্যক্তি নি' 
ইচ্ছা, জা. 
ইচ্ছার নি? 


] শপ সিরা সপ 2 ইলা ৫৯ ০ত 
) 


বাসনা ও 
লালসা। 


গাব বৃত্তি ও 
চ্ছা-শকি। 


শীমািনিজার, | 


২১ পাসিরসিপাি পাস অর্সিছি লা আিততী তাস এত্ত ৯৪ ৬ 


দৈহিক অভাব পুরণের রাগ টারগাছি। 
সহিত “বাসনার” সাদৃশ্য বোধ হইলেও উহাদের 
মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য আছে। জ্ঞান 
বিকাশের সহিত “বাসনার” উদ্রেক হয়। বাসনা 
দৈহিক অভাব পুরণ নিরপেক্ষ । যখন অভিলষিত 
বস্ত প্রাপ্তি বিষয়ে স্থির বিশ্বাস জন্মে তখন 
বাসন। ইচ্ছারূপ ধারণ করে। বাসনা যতই 
বলবতী হইবে, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া ততই তেজস্থিনী 
হয় বালকের! মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন করিতে 
যতই সমর্থ হয়, তাহাদিগের বাসনা ততই দৃঢ় হয়। 
মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন কর! জ্ঞানের কার্য । 
অতএব, জ্ঞীন-বিকাশের উপর ইচ্ছাশক্তির উম্মেষ 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 

লালসা ও বাসন! (41)196006 & 00917 ) 
ইচ্ছাশক্তির সম্বদ্ধনের উপাদান হওয়ায় ভাববৃত্তিকে 
ইচ্ছাশক্তির উতপাদ্দিকা বলা যায়। ইচ্ছাশক্তি 
তেজস্বিনী করিতে হইলে ভাববৃত্তি বলবতী হওয়৷ 
আবশ্যক । উদ্ভমশীল ও কোপনম্বভাব ব্যক্তিদিগের 
ইচ্ছাশক্তি সবিশেষ বলবতী। চিন্তাযুক্ত ও বিমর্ষ- 
ভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্দিগের ইচ্ছাশক্তি বলবতী হয় না! 
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অনুকরণ টাও বশতঃ বালকদিগের মনে অঙ্গ- 
পরিচালনার প্রতিচ্ছায়া অবিরত উদ্দিত হয় এবং 
তাহার] সর্ববদাই তাহার অনুষ্ঠান করে । সঙ্গে সঙ্গে 
ইচ্ছাশক্তিও উত্তরোস্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা- 
শক্তি পূর্ণতা লাভ করিলে কর্তব্যাকর্তব্য চিন্তা, 
পন্থার উদ্ভাবন, বিচার ও নির্বাচনের ক্ষমতা লক্ষিত 
হয়; মীঘাংসা-বুদ্ধি, অধ্যবসার ও দৃঢ়তা প্রকাশ 
পায় এবং চিন্তা ও ভাববৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করিবার 
ক্ষমতা জন্যে । 


ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ-সাধন ও 
উহার প্রাধান্য । 


মানবেরা স্বকীয় ইচ্ছাপ্রভাবে নিজের অনৃষ্ট 
স্থগ্টি করিতে সমর্থ। কারণ, আমরা যাহা ইচ্ছা 
করি প্রায়ই তাত সংঘটন করিতে পারি । “যাদৃশী 
ভাবন1 যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।৮ ইচ্ছা পরি- 
বর্ধনের জন্য উপদেশ, অনুশীলন, অভ্যাস, মনের 
অনুকূল অবস্থা, সংসর্গ ও শাসনের আবশ্যক | 
ইন্ড্রিয়ানুভূতির সহিত মানসিক সংক্ষার বৃদ্ধি হইতে 


৫ 


ইচ্ছা-শক্তির 
প্রাধান্য 


৩৮৬ 


মনোবিজ্ঞান | 
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ক্রিয়া-বিবিক্ত 
ইচ্ছা শক্তির 
অস্তিত্ব নাই 


ইচ্ছ1-শক্তির 
অনুশীলন 


থাকে এবং ভতৎসঙ্গে টির টি অর্থাৎ 
ইচ্ছাশক্তিও পরিবদ্ধিত হয় । 

অনেকে মনে করেন যে, সাধারণ ইচ্ছাশক্তির 
উৎ্তকর্ষ-সাধন নিরালম্ব ভাবে হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ__ 
বিশেষ কোন কারধ্যের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াও 
ইচ্ছা-শক্তির উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। 
ইচ্ছাঁ-শক্তির ক্রিয়ানিরপেক্ষ কোন ক্ষমতা 
নাই । বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া সাধনের জন্যই ইচ্ছ]- 
শক্তির প্রয়োজন হয়। অতএব ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ 
সাধন করিতে হইলে কাঁধা-সাধন প্রণালীর প্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন করিতে হইলে আমরা 
যে যে কাধ্য করি তাহা অনুরাগ সহকারে করিতে 
হইবে এবং কার্যটা সাধ্যমত সম্পাদন করিতে 
হইবে । কোন কৃত্রিম উপায় দ্বারা ক্রিয়া-বিবিক্ত 
ইচ্ছাশক্তির উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে । আমা- 
দ্িগের দৈনিক ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের 
অনেক স্থযোগ পাওয়া বাঁয়। যেছাত্র দারিদ্র ছুঃখ 
সহা করিয়া শিক্ষণীয় বিষয় পরিশ্রম সহকারে 
অভ্যাস করিতেছে, যে শিক্ষক স্বল্প বেতন সত্বেও 
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রা হইয়া আপনার কার্য্য করিয়া 
যাইতেছে, যে ব্যক্তি প্রলোভন অগ্রাহ করিয়া 
সৎপথে অবস্থিতি করিতেছে, যে ব্যক্তি প্রতিকূল 
বংশগত ও পারিপার্থিক প্রতিবন্ধক উল্লঙ্ৰন করিয়। 
জীবন সংগ্রামে অয়লাভ করিতেছে তাহার! সকলেই 
নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তির পরিপুষ্তটি সাধন করিতেছে । 
কম্মই আমাদের স্বস্ম অদৃষ্টের উৎপাদক । 
কিন্তু এই অদৃষ্ট-স্ষ্টিকরণ-ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তি 
সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে । উহার ছুইটী নিবন্ধন আছে-- 
(১ম) বংশ-পরম্পরাগত সংস্কার (২য়) পারিপাশ্বিক 
্সবস্থা। এই ছুইটী অবস্থা! দ্বারা আমাদের ইচ্ছা- 
শক্তির কার্য্য অনেক পরিমাণে ব্যবস্থাপিত হত । 
উপরি উক্ত দুইটা অবস্থা যেমন ইচ্ছাশক্তিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে আবার উহারাই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ- 
ক্ষেত্র। আমাদিগের সহজাত সংস্কার, পুর্ববপুরুষ- 
গণের ইচ্ছাশক্তির নিদর্শন স্বরূপ এবং আমার্দের 
ইচ্ছাশক্তির প্রভাব আমাদিগের সম্ভতান-সন্ভৃতিতে 
লক্ষিত হইবে । আবার আমাদের পারিপার্শিক 
অবস্থা লইয়াই ইচ্ছাশক্তিকে কার্য করিতে এবং 
নান। বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়! আপনার ক্ষমতা 
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গতি-বিধয়ক- 


ভাব-সত্ভুত 
ক্রিয়া 


(1060-11)0101 
2001071) 


[06০0-10)9101- 
80100] 


রক্ষা রা হইবে। মনুষ্য যে প্রারন্ধ জি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে উহার সহিত তাহার এঁহিক 
জীবনের কর্মের প্রভাব জড়িত হইলে তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃতি অর্থাৎ “অদৃষ্ট'” নিরূপিত 
হয়। 

ভানৈচ্ছিক শারীরিক ক্রিয়া, প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 
ও সংস্কারজাত প্রাথমিক অঙ্গপ্রত্যঙ্চচালনার 
সহিত আমাদের সমবেক্ষণ-মগ্ডুলের কোন সম্বন্ধ 
নাই। অর্থাৎ, পুর্ব জাত জ্ঞানের সাহাধা ব্যতীত 
ইহারা সম্পাদিত হয়। অনুকরণ ক্রিয়ার সহিত 
বুদ্ধি বৃত্তির যে সম্বন্ধ আছে তাহ! পুর্দ্বেই বলা 
হইয়াছে । অনুকরণ ক্রিরা এবং গতি বিষয়ক- 
ভাব-সম্ত,ত ক্রিয্ায় (19০০-770:0:) ইচ্ছাশক্তির 
বিকাশ দেখা যায়। 

আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিতই হউক 
ব1 প্রত্যাবর্তক হউক আর সংস্কীরানুগত হউক, 
অনিচ্ছাসত্বেও বারবার করিতে করিতে মনে একট! 
গ্রতিচ্ছায়া রাখিয়া যায়। এই প্রতিচ্ছায়ার 
সাহায্যে আমারা স্বৈচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত 
করি। অলেক সময় চেতনার এ মানসিক প্রতি- 
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চ্ছায়া। | উদিত হইবামাত্র কার্যা হয়। এই সকল 
ক্রিরাকে গতিবিষয়ক-ভাব-সম্তত-ক্রিয়া বলে। 
সম্মুখে কাগজ ও কলম দেখিলেই আমরা স্বতঃই 
আঁচড় পাড়িয়। থাকি। ঝড়ে কপাট বন্ধ হইবার 
পুর্বেবই আমর! তাড়াতাড়ি অর্গল লাগাইয়৷ দি। 
70০ ০1 ছোয খেলায় আমরা যে দলের জয় ইচ্ছা 
করি সেই দিকেই প্রায় হেলিয়1 ফাড়াই । নীরবে 
পাঠ করিবার সময় আমর] প্রায়ই শব্দগুলি স্বগত 
উচ্চারণ করি। কোন অঙ্জপ্রত্যঙলের চালনা 
অনুকরণ কবিবার পুর্ব্বেও বালকদিগকে সেই 
অঙ্গ প্রত্যজ-চালন সম্বপ্ধীয় প্রতিচ্ছায়। ব সংস্কীর- 
গুলি স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে হয়, বাহাতে 
তাহারা স্থির করিয়া লয় যে, কোন্‌ পেশাগুলি কি 
প্রকারে চালনা করিলে দৃশ্যমান অঙ্গ পরিচালনা 
তাহারা অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে । এই 
সকল গতি-বিষয়ক ধারণার উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে 
তগুসম্পকীয় শারীরিক অভিব্যক্তি ঘটে। ইহা 
অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে যদি কোন 
লোক চক্ষু মুদিত করিয়া! তাহার বাম ব৷ দক্ষিণ 
পার্খস্থিত কোন বস্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করে তাহা হইলে 
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ভাব-সতৃত 
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সঙ্গে সঙ্গে তাহার টা গতিও সামান্য ভাবে সে 


দিকে চালিত হয়। ফুটবলের খেলা দেখিতে 
গিয়া কখনও কখনও দর্শকেরা তাহাদিগের 
মানসিক গতি-বিষয়ক ভাব-প্রবণতা প্রযুক্ত অতর্কিত 
ভাবে পা! ছোড়ে। আমাদের জীবনের কোন 
একটি ঘটন! বর্ণনা করিতে করিতে আমরা অনেক 
সময় অন্য-মনস্ক ভাবে কত ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গি 
করি। ইহারা গতি-বিষয়ক-ভাবসম্ভূ'ত ক্রিয়ার 
দৃষ্টান্ত । 

অতএব এই সূত্র নির্দেশ করিতে পারা যায় যে, 
গতি-বিষয়ক প্রতিচ্ছারা মনে উদিত হইবামাত্র 
অন্য কোন বিরোধি-প্রতিচ্ছায়া দ্বারা বাধা 
প্রাপ্ত না হইলে উহা ক্রিয়ায় পরিণত হয়। 
আমাদের জীবনে এই গতি বিষয়ক নানা প্রতি- 
চছায়া মনে ক্রমাগত উদ্দিত হইতেছে । কতকগুলি 
আমাদিগকে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত, কতকগুলি কাধ্য হইতে 
নিবৃত্ত করে। শিশু আলোক দেখিলেই তাহা 
ধরিতে যায়; কিন্তু দহন-জাত মানসিক প্রতিচ্ছায়। 
মনে উদ্দিত হইলেই প্রতিনিবৃত্ত হয়। দন্তশুল 
উপস্থিত হইলে ঘস্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইবার 


_ একরিংশ অধ্যায় । 
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ইচ্ছা হয়। কিন্তু যখন রা প্রতিচ্ছায়! 
মনে উদ্দিত হয় তখন আমরা গএুতিনিবৃত্ত হই। 
আবার দন্তশুল অসহা হইয়া উঠ্িলে ভাবী কষ্টের 
প্রতিচ্ছারা অপেক্ষ1 বর্তমান কষ্ট. অধিকতর প্রবল 
হওয়ার আমরা দন্ত-চিকিতৎসকের শরণাপন্ন হই । 
এই গতি-বিষয়ক ধারণার উপর আমাদের 
প্রাথমিক ইচ্ছাশক্তি নির্ভর করে। কিন্তু মানসিক 
ধারণা ইন্ড্রিয়ানুভূতি সম্ভৃত; অতএব, বালকদিগের 
ইচ্ছাশক্তি সন্বদ্ধনের জন্য শিক্ষকের বিশেষ 
স্বযোগ আছে । বালকদিগের মস্তিক্ধ গতি-বিষয়ক 
ধারণায় পুর্ণ রাখিবার জন্য, অনুকরণ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় 
দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য । পাঠ্য তালিকা! এপ্রকার 
হওয়া উচিত যেন তাহাতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ 
জ্তীন লাভের স্থযোগ যথেষ্ট থাকে । কিপডার- 
গার্টেন খেলা, হস্ত-শিল্প, ক্রীড়া, গীত, পদার্থ পাঠ, 
লিখন, ড্য়িং এরং আবৃত্তি ছারা এই উদ্দেশ্য সাধিত 
হয়। ূ 
স্থশাসন না থাকিলে শিক্ষা ফলবতী হয় না। 
কিন্ত অত্যধিক শাসন হানিজনক। বালকদদিগের 
ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিতে হইলে তাহাদিগের 


গতি বিষয়ক 
ধারণ। ইচ্ছা- 
শক্তির পরিপু্ি 
সাধনে বিশেষ 
সহায় 


সুশীষন 
ও ইচ্ছা'শছি! 





অভ্যাস ও 
ইচ্ছাশক্তি 


মনোবিজ্ঞান । 
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গতি-বিষয়ক মানসিক ভাব নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে 
প্রথমাবস্থায় শাসন বিরক্তিজনক । কেন না, তখন 
অনুকরণীয় ব্যাপারে মনঃ-সংযোগ করিবার ক্ষমতা 
ছর্বল। এই ছুর্ববলতাকে যুক্তিযুক্ত শাসনের দ্বারা 
সবল করিতে হইবে । প্রশংসাপ্রিয়তা, ছন্দানুবর্তন, 
আত্মাভিমান প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি বিশেষ সাহায্য 
কারী। কখন কখন শিক্ষক “কম্নমফল” প্রদর্শন 
দ্বারাও শাসন করিতে পারেন। 

অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
প্রথম হইতেই নিয়মিত ও নির্দোষভাবে গতিবিষয়ক- 
কার্যা-সাধনের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং 
তাহার সুযোগ দিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা 
ক্রমশঃ তাহা সহজ হইয়। পড়িবে । বালকদিগের 
প্রকৃতির উপর শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য ; 
শিক্ষক অল্প চেষ্টাতেই উহা| জানিতে পারেন । 
স্বাধীন ক্রীড়ার সময় বালকদিগের প্রকৃতি সহজেই 
লক্ষিত হয়। পরস্পরের সহিত ব্যবহারের সময় বালক- 
দিগের স্বভাব স্বতঃই প্রকাশ পার । বিদ্যালয়ের 
সামাজিকতার আর একটা গুণ এই যে, বালকেরা 
অন্ুকরণ-প্রিয়তা বশতঃ স্বয়ংই বিষ্ভালয়ের নিয়ম 





একবিংশ অধ্যায়। 
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পালন টগঞ্না প্রবৃত্ত হয়; শিক্ষকের শাসনের 
অধিক প্রয়োজন থাকে না। আত্ম-নির্ভরতা 
ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করণে বিশেষ সাহাযা করে। 
বালককে স্বয়ং চিন্তা করিবার ও হিতাহিত বিবেচনা 
ও নির্বাচন করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। 
কিয় পরিমাণে স্বাধীনতাও দেওয়া আবশ্যক । 


বালকের ইচ্ছা সন্বন্ধীয় কতকগুলি দোষ । 

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা একটা প্রধান গুণ; কিন্তু, অবিধেয় 
দৃ-গ্রতিজ্ঞতা অবিনয়িতায় পরিণত হয়। কোন্‌ 
অবস্থায় কোন্‌ সময়ে এবং কি পরিমাণে দৃঢ়-প্রাতিজ্ঞ 
হত্তয়া। উচিত তদ্বিষয়ে সম্যক জ্তানের অভাবপ্রযুক্ত 
লোকে অবিনয়ী হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ 
কার্য সম্পাদন বিষয়ে অবিচলিত অধ্যবসায়ের নাম 
দৃ়-প্রতিজ্ঞা, এবং কার্য না করার যে অবিচলিত 
সঙ্কল্প তাহাকে একগু য়ামি বল] হয়। রর 

একগু'য়ামি দুই প্রকার । ১ম, দুর্বল ইচ্ছাশক্তি 
প্রযুক্ত । ২র, দুষ্ট ইচ্ছাশক্তি জনিত। এতছুভয়ের 
মধ্যে প্রভেদ বিশেষ করিয়া জানা কর্তব্য ।. 
বালকেরা ' কখন কখন স্বাভাবিক বুদ্ধিহীনতা ও 


৩৯৩ 


& 





জাত্ত্রনির্ভরতা 
ও ইচ্ছাশক্তি 


দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা 
ও অবিনয্িতা 
বাঞএকগু মামি 


একগু য়ামি 


৬৪5 রা 


পরা ৯ লা 


শাসিত 


একগুয়ামির 


প্রতীকার 


মনোবিজ্ঞান । 
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শারীরিক দৌর্ববল্য প্রযুক্ত দিদার প্রশ্নের উত্তর 
দিতে অসমর্থ হয় এবং তজ্জন্য নির্ববাঞ্ী হইয়! থাকে; 
ইহা৷ ওত দৃষণীয় নহে। বুদ্ধিহীনতা বা শারীরিক 
দৌর্ববল্য প্রযুক্ত নিশ্চেষ্টতার প্রতীকার সম্থন্ধে 
শিক্ষকের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্তব্য । এ অবস্থায় 
কঠোরতার পরিবর্তে সহানুভূতি বিশেষ ফলপ্রদ ; 
দণ্ড প্রদান না করিয়া? সাহস প্রদান করা উচিত। 
অভিভাবকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া পুষ্টিকর 
খাদোর ও আবশ্টাকমত সুচিকিৎসার এবং উপযুক্ত 
ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা শিক্ষকের কর্তব্য । 

কিন্তু অবিনয়ভাব প্রতীকারের জন্য বিশেষ 
চেষ্টী করা কর্তব্য। অবিনয়ভাব অপরিমিত বা 
কঠোর শাসনের ফলে ঘটিতে পারে । এ বিষয়ের 


. প্রতীকার শিক্ষকের নিজের হাতে । যখন দেখা 


যাইবে, কোন বালক নিরতিশর অবাধ্য হইতেছে, 
তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত নহে; 
শিক্ষকের বাহ ব্যবহার নিরুদ্ধেগ হওয়া উচিত এবং 
তাহার ব্যবহারে যেন কোন প্রকার স্বার্থপরতা 
প্রকাশ ন। পায়। সেই বালকেব প্রতি নিজের 
শৃক্তি পরীক্ষা করিবার চে কর! উচিত নহে, 


একবিং ংশ অধ্যায়: 


৩৯৫ 
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্ দি ভারা পাড়ি প্রয়োগ কারে হয় 
তাহা হইলে এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত যেন 
শিক্ষককে অপদস্থ হইতে ন! হয়। শ্রেণীর সমুদয় 
বালকের সহানুভূতি যেন শিক্ষকের প্রতি এবং এ 
বালকের বিরুদ্ধে থাকে । ইহার পর কি প্রকার 


বাবহার করা উচিত তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে ।- 


অনেকে বলেন যে এ অবস্থায় শারীরিক দণ্ড দেওয়া 
কর্তবা। কেহ কেহ তাহা নিষেধ করেন এবং বলেন 
যে তাহাকে পুথক্‌ করিয়া! দিলে এবং তাহাকে নিজের 
ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার করিবার স্থযোগ দিলে কার্ধ্য 
সিদ্ধ হয়। কার্য সিদ্ধ হইবার পর শিক্ষকের দয়াও 
গাক্তীর্যের সহিত ব্যবহার করা উচিত । যখন সংশোধন 
করিবার কোন উপায়ই থাকে না, তখন আবিনয়ী 
বালককে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করাই বিধেয়। 

পিতামাতার অতিরিক্ত আদর হইতে এই দোষ 
উৎপন্ন হয়। আকাঙ্ক্ষা কোন প্রকারে নিরুদ্ধ 
হইলে কিন্া সামান্য দুর্ঘটনা ঘটিলে শিশুদিগের মন 
শোকে অভিভূত হয়। ক্রমশঃ তাহারা নিজের 
অদৃষ্টের উপর বিরক্ত হইয়া পড়ে ও “খিটখিটে” 

ভাব প্রাপ্ত হয়। 


অসন্তষ্ট বা 
€ খিট-খেটে ? 


৩৯৬ 





এই দোষের 
প্র্তীকার 


উৎপাত বা 
দৌরাত্ম্য 


মনোবিজ্ঞান । 


ঠা চা পির 0 ৪৯৮৬৯০০৯০৯৯ তি তে ১৯/৯ সি লাঠি পে পে পাপা রত লি লি সি পাঠ পাঠ তাং 


খিট খিটে বা খুঁতখুঁতে স্বভাব বল ইচ্ছাশক্তি 
হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার প্রতীকার করিতে হইলে 
বালকর্দিগকে পরস্পরের সহিত খেলা করিতে 
উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য, যাহাতে তাহারা কিয় 
পরিমাণে ছুর্ঘটনা ও নৈরাশ্য সহ্য করিতে সমর্থ হয় । 
বালকদিগের সহিষুতাগুণ বদ্ধন করিবার চেষ্টা 
কর] উচিত। অন্যান্য বালকের সহিষুতার দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া ধের্য্যহীন বালকদিগকে ধৈর্ধ্যশীলতা 
অন্বকরণ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । বালকদ্িগের 
যদি প্রকৃত বিপদ ঘটে তাহা হইলে তাহাদিগের 
সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা যাইতে পারে কিন্ত 
সামান্য বা কাল্পনিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে লক্ষ্য না 
করাই উচিত। অন্যান্য বালকের সংসর্গ এবং 
শিক্ষকের নিজের দৃষ্টান্ত দ্বার বালকের ছূর্ববলচিন্ত 
সবল হইয়া! উঠে। 

শারীরিক শ্ষুর্তির আত্যন্তিকতা, অত্যধিক 
কর্তৃত্ব-প্রিয়তা ও প্রশংসা-প্রিয়তা হেতু বালকেরা 
সময়ে সময়ে'উৎ্পাত করে। ইহার সহিত কিয়ৎ 
পরিমাণে সদ্গুগ মিশ্রিত আছে! যেমন একপুয়ামি 
হুইতে কখন কখন স্থির-প্রতিজ্ঞতার আভাস পাওয়া 


নি জার: | 
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বায় তত্রপ চিক হবারাও নি পিজি 


ও কম্ম-শীলতা লক্ষিত হয়। কখন কথন বালকেরা 
তাহাদিগের সহ্ৃদয়তা-প্রযুক্তও উৎপাত করে। 
কিন্তু বখন তাহার] ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া 
মপরুকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে দৌরাত্ম্য 
করে, তখনই উহ অত্যন্ত দূষণীয় হইয়া! পড়ে। 

পুর্বে, ক্রুদ্ব-প্রকৃতি বালক সম্বন্ধেযষে সকল 
বিধান করা হইয়াছে তাহা এস্থলেও প্রযোজ্য । 
বালক দ্িগের দৌরাত্্যভাব কেবল দমন করিলে 
চলিবেনা,তাহার সাহায্য লইয়া কাধ্য করিতে হইবে। 
বালকদিগের দৌরাত্মপ্রবৃত্তি উম্মুলিত না ক্রিয়া 
স্থপথে চালিত করিতে হইবে । শিক্ষকের ত্রুদ্ধভাৰ 
দেখিলে বালক্দিগের দৌরাত্মযভাব প্রশমিত হয় । 
বালকদিগের উচ্চ প্রবৃত্তির সাহায্যে তাহাদিগের 
নীচ প্রবৃত্তির নিরোধ কর] যাইতে পারে। শারীরিক 
দণ্ড দ্বারা বালকের দৌরাত্মা প্রবৃত্তির নিরোধ করিবার 
চেষ্টা বৃথা । বালকদিগকে বুঝাইয়া দ্বিতে 
হইবে যে, দৌরাত্যদ্বার! ভাহাদিগের মনস্কাম সিদ্ধ 
হইবেনা। শিক্ষক স্থিরভাবে ও দৃঢ়চিত্তে কার্ধ্য 
করিবেন। 


শিক্ষকের 
কর্তব্যাকর্তব্য 


৩৯৮ 


মনোবিজ্ঞান । 
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হর্রবল ইচ্ছা- 
শক্তি 


শিক্ষকের 
চর্ভব্যাকর্তব্য 


শিক্ষক চাচা স্ঞপগ শি 
প্রশমনের সময় দিবেন। পরে তাহাদিগের সহিত 
বিচার করিতে এবং তাহাদের উচ্চতর বৃত্তি গুলিকে 
উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। 
এসময়ে শিক্ষক যেন আর তাহাদিগকে ভঙ্সনা 
না করেশ। 

ক্ষীণ বুদ্ধি বালকদিগের ইচ্ছাশক্তিও প্রায় 
দুর্বল হয়। তাহারা শৃঙ্খলার সহিত অর্থাৎ 
পৌর্ববাপর্ধ্যসঙ্গডি রাখিয়া চিন্তা করিতে অসমর্থ । 
বাহাদিগের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল তাহারা প্রায় অলস 
হয়। তাহারা মনের ভাব শৃঙ্খলীবন্ধ করিতে পারে 
না বলিয়া এক বিষয়ে একভাবে অধিকক্ষণ মনঃ- 
ংযোগ দিয়! কাধ্য করিতে অসমর্থ। কল্পনা 
শক্তি ভুর্ববল হইলে ইচ্ছাশক্তিও ছুর্ববল হয়। 
কল্লনাশক্তিন্ত হূর্ববলতা প্রযুক্ত আত্মসন্মান-বোধ 
ক্ীণ হইয়! পড়ে । তজ্ভন্ত শারীরিক দণগডবিধান 
প্রায়ই নিক্ষল হয়। 

বালকদ্িগের ইচ্ছাশক্তি দুঢ়করা শিক্ষকের 
উদ্দেশ্য হওয়া! উচিত। তাহাদিগের সুশৃঙ্খল ভাবে 
চিন্তা করিবার ক্ষমত1 বৃদ্ধি করা উচিত; তাহা- 


একবিংশ অধ্যায় । 
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দিগের অভিনিবেশ ও কল্পনাশক্তি পরিবদ্ধন রানি 
হইবে । যাহাতে ক্ষীণবুদ্ধি বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি 
ভারগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিধেয় ; 
এবং যতদিন তাহাদের কর্তব্য-জ্ভানের উদ্রেক না 
হয় এবং তাহার। নিরালম্ব ভাবে কাধ করিতে সমর্থ 
না হয় ততদিন তাহাদিগের কার্য শিক্ষকের তন্বা- 
বধানে থাকা কর্তব্য | 1২11790158765 কাধা 
দ্বার এই উদ্দেশ্য সাধিত ভয় । হস্তশিল্প (000417091 
11510100 ) এ বিষয়ে একটা গুধান সহায় । 
বাঁলকদিগের ষে পরিমাণে বুদ্ধি আছে হস্তশিল্লের 
দ্বারা তাহার উন্মেষ হয়। হস্তশিল্প স্থুল- 
বিষয়ক ও চিত্তাকর্ষক | হ্স্তশিল্পের দ্বারা বালক 
দিগের সাহষুতার অনুশীলন হয়-বালকেরা অমনো- 
যোগী হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্যে প্রকাশ পার। 
প্রথমে বালকদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছামত কার্য্যে 
নিযুক্ত করা উচিত, পরে তাহাদিগকে বিষয়ান্তরে 
নিয়োজিভ করা যাইতে পারে। 

বিদ্যালয়ের শাসন প্রণালী এ প্রকার হওয়! 
উচিত যাহাতে বালকের! এ বিষয়ে সাহাব্য পায়। 
ছুম্প্রবুস্তি উত্তেজিত হইবার অবসর দেওয়া অকর্তব্য। 


হস্তশিল ও 
ইচ্ছা-শক্কি 


বিদ্যালয়ে 
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বালকদিগের উচ্চতর প্রবৃত্তির উন্মেষের স্থযোগ দেওয়! 

উচিত। [)12110, সাহিত্য, গীতবাদ্য ও স্ুন্দরচিত্র 

এ বিষয়ে বিশেষ অনুকূল। শিক্ষকের চরিত্র আদর্শ 
স্বরূপ হওয়] সর্ববাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । 





দ্বাবিংশ অধ্যায়। 
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অভ্যাস । (12510) 
কোন একটা বিশেষ অবস্থায় একই প্রকার 
চিন্তা করিবার, অনুভব করিবার ব কাধ্য করিবার 
প্রবণতাকে অভ্যাস বলে। কোন বিষয় অভ্যস্ত 
হইলে তাহ! আর ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা করেনা । 
ইহা! মনোবিভ্ঞান-সন্মত নিয়ম । অভ্যাসের দ্বারা 
আমাদিগের স্নায়বিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। 
অভ্যাস সুদৃঢ় করিতে হইলে ক্রিয়া ও উদ্দীপকের 
মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠি সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক । পৌনঃ- 
পুন্য অপেক্ষা নিয়মানুবর্তিতা অধিকতর প্রয়োজনীয় । 
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান অপেক্ষা নিয়মিত ভাবে 
অনুষ্ঠানেরই অধিক প্রয়োজন । যে ব্যক্তি ঘড়িতে 
চাবি দ্বিবার জন্য কোন এক সময় নির্দিষ্ট করিয়া 
রাখে সে প্রায় ঘড়িতে চাবি দিতে বিস্মৃত হয় না; 
যখন তখন, চাবি দিলে মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতেও 


পারে। 
২৬ 


অভ্যাস 
কাহাকে বলে! 


৪০২ [ও মনোবিজ্ঞান । 


১ ও অভ্যাস, চেষ্টালন্ধ; সংস্কার, স্বভাবজাত। 
2 অভ্যাস বশতঃ আমাদিগের স্বভাবলাত প্রবৃত্তির 
প্রতেদ। ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
অভ্যাসের প্রথম__অভ্যাসের প্রথমাবস্থায় ইচ্ছাশক্তির 
লজ পরিচালন। বিশেষ আবশ্যক । অভ্যাস যতই স্থির 
হইয়া আসে ইচ্ছাশক্তির কার্ধ্য ততই কমিয়। যায়। 
অভ্যাস সম্পর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়। গেলে প্রক ত- 
পক্ষে ইচ্ছাশক্তির কার্ধ্য থাকে না। পুনঃ পুনঃ 
অনুষ্ঠান দ্বারা অভ্যাস পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু 
সেই অনুষ্ঠানগুলি স্থব্যবস্থাপিত এবং বহুবিধরূপে 
সংঘটিত হওয়া আবশ্যক ; তাহা হইলে চিস্তা-সংহতি 
বিস্তৃতি লাভ করে। শ্নাযুমণ্ডলের নমনশীলতা 
অভ্যাস সাধনের একটা সহায় । সেইজন্য শৈশবাবস্থ 
অভ্যাসের উপযুক্ত সময় । 
অভ্যাসের শিশুদিগের পরিপুষ্টি সাধনে শারীরিক ও 
_ উপকারিতা। মানসিক স্ফৃত্তি বিশেষ প্রয়োজনীয়। অভ্যাসের 
ছারা শারীরিক ও মানসিক কার্য্যে সৌকর্ষয সাধিত 
হয়। অভ্যাসের দ্বারা আমাদ্িগের কর্তব্য-কম্প্ন সহজ 
হইয়! পড়ে । সুতরাং ইচ্ছাশক্তির অত্যধিক ব্যয় 
কমিয়। যায়। ইহাতে মন বিশ্রাম পায় এবং 
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বিষযান্তরে নিযুক হইতে সমর্থ হয়; অত্যধিক ও 
অনাবশ্টক অঙ্গ-পরিচালনা সং নি হয় এবং 
কল্পনাশক্তিরও অপব্যবহার হয় না। 

অভ্যাসের ছারা বুদ্ধিরও বিশেষরূপে পরিপুষ্টি 
সাধিত হয়। মনঃসংযোগ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি 
মানসিক ক্রিয়া মভ্যাসের দ্বারা অনায়াসে নিষ্পনন 
হয়; আমাদিগের ম্বৃতিশক্তিও অনেক উন্নতি লাভ 
করে। ইহা বিচার শক্তিরও সহায়তা করে, 
কারণ অভ্যাসের দ্বারাই আমাদিগের অনুসন্ধিৎসা 
বন্ধিত হয়। সাধারণতঃ, শিক্ষাকার্য্যে অভ্যাসের 
অনেক উপকারিতা আছে; যেহেতু শারীরিক, 
মানসিক ও নৈতিক কতকগুলি উপযোগী অভ্যাস 
আয়ত্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । অভ্যাসের উন্নতি 
দেখিয়। সভ্যতার মাত্র! নির্দেশ করিতে পারা যায়। 
সদভ্যাস, স্নিয়মের ন্যায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 

অভ্যাসের ছারা আমাদিগের দৈনন্দিন কার্য 
সহজ হর বটে, কিন্তু অভ্যাস-দোষেই আমরা নৃতন 
অবস্থায় পড়িলে প্রায়শঃ কিংকর্তব্যবিমুঢ হই। 
ইচ্ছাশক্তি ও অনুতবশক্তি  অভ্যাস-বশতঃ ক্ষীণ 
হইয়া যায় এবং অভ্যাসের সম্পুর্গ অধীন হইলে 


অভ্যাসের 
উপকারিতা । 


অভ্যাসের 
অপকারিত। 
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মভ্যাসও চরিত্র। 
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উন্নতির পথ রুদ্ধ জার মনের দৃঢ়তা ও 
স্থিরতা আবশ্যক কিন্ত্ত তৎসঙ্গে নবীনতা, অর্থাৎ,__ 
নৃতন অবস্থায় পড়িলে তদুপযুক্ত কাধ্য করিবার 
ক্ষমতাও প্রয়োজনীয় । অভ্যাসের দাস না হইয়া 
তাহার উপর প্রভু হওয়াই কর্তৃব্য। 

অভ্যাস, কার্ধ্য এবং চরিত্রের মধ্যবস্তী অবস্থা । 
কন্ম, ব্যতিরেকে অভ্যাম হইতে পারে না এবং 
অভ্যাস দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়। অনেকে বলেন 
চরিত্র আর কিছুই নয় কেবল কতকগুলি অভ্যাসের 
সমগ্ি। আমাদিগের কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার 
বা প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তিগুলিকে স্থুপথে 
পরিচালিত ও তাহাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে । 
বালকদিগের স্বাভাবিক কণ্মশীলতার সাহায্যে ইহা 
সাধিত হয়। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি বন্ধিত 
হইতে থাকে । তখন ইচ্ছা ও সংস্কারের ঘাত- 
প্রতিঘাত দ্বারা ও অভ্যাসের সাহায্যে, আমাদ্িগের 
চরিত্র গঠিত হইতে থাকে । অভ্যাস গঠনের সময় 
বালকদিগের স্বাভাবিক, প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে এবং তাহাদিগের সামাজিক এবং পারিপার্্িক 
অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। যে 


দবাবিংশ অধ্যায় | 
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বিশে পথ অবলম্বন / অধিক বাধা বিপত্তি 
অতিক্রম করিতে না হয় এবং শীঘ্র উন্নতির সম্ভাবনা 
থাকে শিক্ষকের সেই পথে যাওয়া! উচিত। 
স্বপ্রণালী, অভ্যাসের বিশেষ সাহায্যকরী | 
সথপ্রণালীও অতভ্যাসানুকুল বিধানের উপর স্থাপিত 
হওয়| উচিত। বালকদিগের স্বাভাবিক স্ডত্তি 
অভ্যাসের বিশেষ সহায় । বিষ্ভালয়ে ও ক্রীড়াক্ষেত্রে 
সদন্যাসের অনুশীলন করিবার অনেক স্বযোগ পাওয়া 
বায়। অভ্যাসের প্রথমাবস্থা বিরক্তি কর। দেই 
জন্য উদাহরণ ও শিক্ষকের নিজের আদর্শচরিত্রের 
সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। হীনাবস্থ ও 
হূর্ববলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর! উচিত এবং 
সকলের সহিত অকপট বাবহার করা কর্তব্য । 
অভ্যাসের প্রথমাবস্থায় এ প্রকার কাধ্য আরম্ত 
করা উচিত যেন বিফল-প্রযত্ব হইতে না হয়। যদ্দি 
আবশ্বাক হয় উপযুক্ত ভাবে অভ্যাস করিবার জন্য 
অনুকূল স্থযোগের প্রতীক্ষা করা উচিত। স্থযোগ 
আপনা হইতে আসিলেই ভাল । কৃত্রিম স্থযোগ 
অপেক্ষা স্বয়ং-উপস্থিত স্থযোগ অধিকতর ফলপ্রদ | 


বিদ্যালয়ে কি 

উপায়ে অভ্যাস 

গঠিত হইতে 
পারে? 


টি 


পাস পসসি উস দি র্ট ৫ 


মি কি 
উপায়ে অভ্যাস 
গঠিত হইতে 
পারে? 


অভ্যাস গঠনে 
প্রোঃজেমসের 
অনুশাসন । | 


ভীব্র প্রেরণা। 


ব্যতিজ্মের 
. অভাব। 


মনোবিজ্ঞান । 
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কেবল পৌনঃ-পুন্যের দ্বারা অভ্যাস গিনি 
না। পৌনং-পুন্োর মধ্যে শৃঙ্খল! থাকা আবশ্যক । 
যে চিন্তা-সংহতির সংস্কার মনে নিহিত হইয়াছে তাহা 
যেন কোন প্রকারে সডব্চ্ুত না হয়। বালকদিগের 
স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ও দৈহিক ধাতুর উপর 
অভ্যাসের সৌকর্ধ্য নির্ভর করে। অতএব বালক- 
দ্রিগের স্বাভাবিক প্রকৃতি জানিবার চেষ্টা করা 
উচিত। অভ্যাস সহজে হয় না। প্রথমাবস্থায় 
ইচ্ছাশক্তির বিশেষ প্রয়োগ করিতে হষ। 

প্রোঃ জেমস্‌ অভ্যাস গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্র 
নির্দেশ করিয়াছেন । 

*ম-স্থির-প্রতিজ্ঞ-কাধ্যারস্ত । অভ্যাসের সুত্র 
পাতের সময় স্থির-প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। যতদুর 
সম্ভব অভাসানুকুল বাবতীয় অবস্থার সাহাষা লওয়া 
প্রয়োজন। এমন কি আবশ্যক হইলে প্রকাশ্য 
স্থানে অভ্যসনীয় কাধ্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া 
উচিত। | 

২য়_ অভ্যাসে যেন কোন প্রকার ব্যতিক্রম না 
ঘটে। যতদিন অভ্যাস সুদৃ় লা! হয় ততদিন এমন 
কোন কার্য করা উচিত নহে যাহাতে অভ্যাস ভঙ্গ 


হ্বাবিংশ অধ্যায়! 
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হইবার সম্ভাবনা থাকে । একবার পদশ্বলন সাতে 
অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া! যায়। 

৩য়-যে সকল স্থযোগ বা অনুকূল মানসিক 
অবস্থা কোন বিশেষ অভ্যাস গঠনে সাহায্য করে, 
উপস্থিত হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সহায়তা 
লওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ অভ্যাসানুযায়ী কার্ধ্য 
করিবার স্যোগ কখনই উপেক্ষা কর! উচিত নহে । 

*র্থ-নিরবছিন্ন উপদেশ অপেক্ষা। কার্য অধিক 
কলপ্রদ। অভ্যাস সম্বন্ধে ক্রিয়া-বিবিক্ত উপদেশা- 
বলী নিষ্ষল ও বিরক্তি জনক। 


বিদ্যালয়ে কি উপাযষে কতকগুলি সদভ্যাস- 
গঠনের সহায়তা করিতে পারা যায়? 


অধ্যবসায়, অভ্যাস-সাধনের উপর নির্ভর 
করে। স্থুব্যবস্থা, শ্রেণীৰিভাগকরণ, 1110 801 
ও বালকের স্বাভাবিক স্ফৃত্তির সাহায্যে অধ্যবপায়ের 
অনুশীলন হয়। স্বাস্থ্য এবং স্ুফললাভের জন্য 
অভ্যাস-সাধনে সাময়িক বিশ্রাম দেওয়া কর্তব্য । 
কর্তব্য-কার্য্য হৃদয় গ্রাহী হইলে অধ্যবসায়ের বিশেষ 


সুযোগের 
প্রতীক্ষা 


কার্যয। 


অধ্যবসায় । 
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খধ্যবসায়। 
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/াস্পাসিসির ৬৫ তিতাস অসি উসি্াততাতিত িস্পি  % অপ ৫ ৫ ৬৫৫ উস 4 সত উর্পা্ছি পিঠা বাসি তো উট 


সহায়তা হয়। দিকের শা রা এবং ছাত্রের 
ও শিক্ষকের মধ্যে সহানুভূতি অধিক প্রয়োজনীয় । 
উল্লিখিত উপায়ের দ্বারা যখন কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা 
না থাকে তখন বালকদিগের স্বাভাবিক স্ফুপ্তি স্ুপথে 
পরিচালিত করিবার জন্য শাসনের প্রয়োজন । 
কর্ম্ম-শৈথিল্য অনধ্যবসায় নহে; বিশৃঙ্ঘল ভাবে 
কাধ্য-সাধনের নাম অনধ্যবসায়। অভ্যাসের ছারা 
এই দোষ নিবারিত হইতে পারে। বয়স্থ বালক- 
দিগকে অধ্যবসায়ের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ 
দিতে পারা যায়। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকদিগের 
পক্ষে এ প্রকার উপদেশ দ্বারা কোন ফল দর্শে না। 
চিত্তাকর্ষকগুণের দ্বারাই ইহাদিগকে অধ্যবসায়ী 
করিতে হইবে । 

অলসতা শারীরিক ছূর্ববলতা প্রযুক্ত হইতে 
পারে; এ অবস্থায় শ্রমের লাঘব করাই কর্তব্য । 
বালকদিগের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে 
শিক্ষকের অমনোযোগিতা, অলসতার একটা প্রধান 
কারণ। শিশু প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে 
অধ্যবসায়ের পরিমাণের ন্যুনাধিক্য হয়। 


ছাবিং অধ্যায় | ৪০৯ 
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ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি । ৰ তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা | 
১ম । চালাক ও ১ম। ইহাদের জন্য কেবল উপযুক্ত 


পরিশ্রমী_ ইহারা নিপুণ, কর্মক্ষেত্র আবশ্তক । তাহাদিগকে উত্তে- 
শিখিতে ইচ্ছুক এবং বন্ত।| জিত করিবার আবশ্যকতা হয় না বরং 


আও্স। মন্দগতি 
কিন্তু বশ্ঠ। ইহারা ধীর- 
গতি হইলেও অর্থবোধে 
সমর্থ। 

শম্স। অধ্যয়নশীল 


কিন্ত একগুয়ে। 


গুর্থ। মন্দবুদ্ধ কিন্ত 
পরিশ্রমী । 


তাহাদিগের স্বাভাবিক ক্ফৃত্তি সীমাবদ্ধ 
করিবার প্রয়োজন হয়। 

৯ । ইহাদ্িগকে উত্তেজিত করিবার 
আবশ্তকত] হয়। ইহাদের সম্বন্ধে শিক্ষ- 
কের সহিষ্ণুতার প্রয়োজন । | 

শুক্র । এই সকল বালকদিগেব্র সহিত: 
ব্যবহার কর] অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ইহার! 
স্থপরিচালিত হইলে ভবিষ্যতে 48 
অধিকার করে। 

গুর্থা। ইহাদের সন্বন্ধে সহিষ্ণুতা ও 
ধৈর্য্যের সহিত ব্যবহার কর! কর্তব্য। ইহা 
দিগের মানসিক ক্ষমতা বুঝিয়া তদনুযায়ী 
ভার স্থান্ত করা উচিত। তাহারা গন্তব্য- 
স্থানে বিলম্বে পুছিতে পাবে বটে কিন্তু 
ইহারা শ্রমসহিষ্ণ। 


8১৩ 


গেম সকুবুদ্ধি ও 
অলস। ইহাদের সহিত 
ব্যবহার অতি বিরুক্তি- 
কর। শারীরিক ও মান- 





মনোবিজ্ঞান । 


গুহ্ম। ইহাদের সম্বন্ধে কৌশল ও 
সহিষ্ণতার সহিত ব্যবহার আবশ্তক। তাহা- 
দিগের অলসতা দূর করিবার জন্য, তাহার] 
যাহাতে আকৃষ্ট হয় তদ্বিবয়ের ও ক্রীড়ার 


সিক দৌর্বল্য প্রযুক্ত | সাহায্যে তাহাদিগের মনে কার্য্যানুরাগ ও 


অলস ভাব জন্মে। 
৬ষ্ঠ। স্কুলবুদ্ধি অধচ 

অবাধ্য । ইহারা শী 

অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । 


৭স্ম। তীস্ষবুদ্ধি 


কিন্তু অলগ। 


অভ্যাস জাগরিত করা কর্তব্য। 


৬ষ্ঠি। যদি তাহাদের উন্নতির সম্ভাবন! 
না থাকে তাহা হইলে তাহাদ্িগের জন্ত 
বিশেষ চেষ্টা অনাবসশ্তাক। সুযোগ উপস্থিত 
হইলে তাহাদ্দিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা 
করা যাইতে পারে। 


নস্ম। শ্রেণী বিভাগের দোষে কখন 
কখন বালকদ্দিগের ঈদৃশী অবস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু তীক্ষবুদ্ধি বালকের 
সর্বতোতাবে অলস হওয়া অসম্ভব । তাহা- 
দের কোন না কোন বিষয়ে অনুরাগ থাকাই 
সম্ভব । যদ্দি শারীরিক দৌর্ধল্যবশতঃ 
এতাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে 
দৈহিক উন্নতির সহিত এই দোষের নিরা- 
করণ হইতে পারে। তাহা হইলে ৫ম 
প্রকারের বালকের পক্ষে ষে ব্যবস্থা ইহাদের 
সন্বন্ধেও সেই ব্যবস্থ। প্রযোজ্য । 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । 
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পরিচ্ছন্নতা স্বান্্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
মানসিক অবস্থার উপরও ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। 
ম্পেনসার বলেন-_যে ব্যক্তি অপরিচ্ছন্ন থাকিতে 
ভালবাসে তাহার মন পাপকার্ে শীব্র লিগ হইতে 
পারে । পরিচ্ছন্নতা দ্বারা আমাদিগের শারীরিক 
স্বচ্ছন্দতা, আত্মসম্মান ও স্ুরুচি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । 

গৃহের সাধারণ অবস্থা পরিচ্ছন্ন হইলে বিদ্যালয়ে 
এইগুলি শিখাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না। পরি- 
চ্ন্নতা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক নিজে পরিচ্ছন্ন 
থাঁকিবেন এবং বিষ্ভালয়ের পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিবেন। বালকদিগের যেন সম্পুর্ণ ধারণা থাকে 
যে, অপরিচ্ছন্নতা কখনই অনুমোদিত হইবে না। 
ক্রমশঃ পরিচ্ছন্নতাজনিত আরাম উপলব্ি হইলে 
বালকের স্বযংই পরিচ্ছন্ন থাকিবে । বালকের 
চতুঃপার্খস্থ দ্রব্গুলি পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক । 
বিষ্ভালয় সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য। 
শিক্ষক নিজেই ইহার আদর্শ দেখাইবেন । কোন 
বালককে অপরিচ্ছন্ন দেখিলে তাহাকে সর্ব-সমক্ষে 
উপহাস করা অনুচিত । কারণ, তাহাতে তাহাকে 
মনঃগীড়া দেওয়1 হয় । তাহাকে একান্তে ডাকিয়া 





মিসির ও এসি এ রি সসিবটি শাসিত 


৪১১. 


পানি সিল তি ৯ শসিছি তো 


পরিচ্ছন্্তা । 


পরিছরভ]। 


৪১২ 


মনোবিজ্ঞান । 
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সত্যপরায়ণতা 
ও সাধুতা। 


সত্যপরায়ণতা 


অন্থশীলন 
করিবার 


প্রয়োজন । 


উপদেশ দিলে অধিকতর সুফল হইতে পারে। 
উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত, সমধিক ফলদায়ক । 

শিষ্টাচাঁরের দ্বারা আমরা লোককে শীঘ্র সন্তুষ্ট 
করিতে পারি। শিষ্টাচার মানসিক সম্ভাবের বাহ্য 
পরিচ্ছদ স্বরূপ। সন্ভাবের অভ্যাস করা অত্যন্ত 
আবশ্টক । সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা শিষ্টাচারের বিশেষ 
॥হায়ত। করে। 

অসত্য-পরায়ণতার ৪টা কারণ-_ 

১ম__ভীরুতা__দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবার 
জন্য | 

২য়_স্বার্থপরতা_্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, বাধা 
অতিক্রম করিবার জন্য ও প্রতিযোগিতা প্রযুক্ত । 

৩য়-__অতিরিক্ত কল্পনাশক্তি--অতিরঞ্জিত করি- 
বার ইচ্ছা, ইহা হইতে উৎপন্ন হয় । 

ধর্থ ঈধী_ ঈর্ষা ও মাৎসর্যয বশতঃ লোকে 
অনেক সময়ে মিথ্যা কথা বলে । 

১ম- সত্যপরায়ণতা, শিক্ষার অন্যতম প্রধান 
উদ্দেশ্য | ৃ 

২য় মিথ্যা কোন অবস্থায়ই সমর্থন যোগ্য 
নহে। 


দ্বাবিংশ অধায়। 


৪১৩ 


২/৯/৯৪াসিরি৫াাস্টিউাসিতসিরাছি লাতা/৯৯ঠী রিপা ৩ সিসি শাসিত উস লাস রসিপসিা সিসি সস রসি ৯222৭ 


হি নিজের উদাহরণ দ্বার] 
তাহার উপদেশ গুলির প্রয়োগ দেখাইবেন । 


২য়--কোন বালক কি অভিপ্রায়ে মিথ্যা কথা 
বলিতেছে তাহার তন্বানুসন্ধান করা আবশ্যক । 
মিথ্যাকথন মানবের সাধারণ বৃত্তি নহে। কেবল 
সার্থ-সিদ্ধির জন্য লোকে মিথ্যা কথা বলে। 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে প্রতীকার হছ্রূহ 
নহে। 


৩য়_বিদ্যালয়ের শাসন বিরক্তিকর বা 
উত্তেজক হওয়া উচিত নহে । শিথিল শাসন- 
প্রণালী ও অযথাযথ তত্বাবধান বশতঃ অসাধুতার 
আবির্ভাব ও প্রতারণার স্থযোগ হয়। অত্যন্ত 


কঠোর শাসনের দ্বারাও এই দোষ বিশেষরূপে 
বর্ধিত হয়। 


বালকদিগের প্রতি সন্দেহ, তাহাদিগকে 
জানিতে দেওয়া উচিত নয়। সন্দেহ প্রকাশ 
করিলেই যে, দোষী বালক নিজের দোষ সংশোধনের 
জন্য যত্ববাশ্‌ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই; বরং, 


কোন্‌ উপায়ে 
সত্যপরায়ণত। 
বৃদ্ধি করিতে 
পারাযায়? 


শিক্ষকের 
ব্যবহার | 


মর 
৪১৪ 
২২৪ উপসিত ৮৯৪৬ 


কল্পনাশক্ি 
সংযত করা 
কর্তব্য। 


' শ্াত্ব-সম্মানের 
উদ্রেক । 


মিন জানা ॥ 
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রববাপেক্ষা সতর্কতা: ও ধূর্বভাসংকারে তাহার 
উদ্দেশ্য সাধন করিতে সচেষ্ট হইবে। 


কোন বালক মিথ্যা কথা বলিলে শিক্ষক 
প্রথমতঃ বিস্ময়, পরে ছুংখ প্রকাশ করিবেন এবং 
সে যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহা বিশ্বাস করিতে 
কুষ্টিত হইবেন। কখন কখন সহানুভূতি প্রকাশ 
ছার এই সকল দোষের প্রতীকার করা যাইতে 
পারে। বালকেরা অত্যধিক কল্পনাশক্তিবশতঃ 
অতিরঞ্টিত করিয়া বর্ণনা করিতে ভালবাসে । 
প্রথম হইতেই যদ্দি এই প্রবৃত্তির দমন করা যায় 
তাহা হইলে এ দোষের প্রতিবিধান কর! হয় । 

কল্পনাশভ্তি সংযত করা কর্তব্য। কারণ 
অতিরিক্ত কল্পনাশক্তি প্রযুক্ত অনেক সময়ে বর্ণনা 
অপ্রকৃত হইয়। পড়ে । পদার্থপাঠ দ্বার অতিরঞ্জিত 
করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারা যায়। যে 
উপায় দ্বারা আমরা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়। 
যথাযথ বর্ণনা! করিতে পারি, তাহা ৪৮০৪ দৌষ 
নিবারণে সমর্থ ।, 

লঙ্জাপ্রবৃত্তিজাগরিত করিলে, আত্মসম্মান 
উত্রিক্ত হয় । বালকের যাহাতে সত্য বলিবার 


একবিংশ অধ্যায় । 


১ পো তি পাতি সরস ভ্ ভিিস্িটা সিসিপা৯গ রি তিতির লি১ত ঠাসা টি সিত ৬2৯৫০ 


টি করে সির চেষ্টা -করা নিন 
বিস্ময় প্রকাশের ও উপদেশের হ্বারা যদি এই দোষ 


সংশোধিত না হয় তাহা হইলে শিক্ষক যৃদ্ভাবে 
ভণ্সনা করিবেন এবং তাহার প্রতি অসন্তোষ, 


প্রকাশ করিবেন। সেই রালকের উপর হইতে 
বিশ্বাস প্রত্যাহার. করিবেন এবং -ষতদিন সে 
সদ্দাচরণ দ্বারা অকপট অনুতাপ সপ্রমাণ না করে 
ততদিন. তাহার সহিত. বিশ্বস্তভাবে ব্যবহার 
করিবেন, না । 1 

কিন্তু ত্সঙ্গে তাহাকে চরিত্র, সংশোধন গর 


উৎসাহিত করিবেন ও সাহস দিবেন। যদি দোষী 


বালকের! তাহাদিগের দোষ স্বীকার করে তাহা 
হইলে তাহাদিগের সহিত সৃদু ব্যবহার করিবেন । 
অপরাধ-ন্বীকার, চরিত্র সংশোধনের প্রথম নিদর্শন 
হইতে পারে । 


নৈতিক-ুক্তি কাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য ? 


বয়ঃক্রমানুসারে নৈতিক শিক্ষা দেওয়। কর্তব্য; |. 
বয়স্থ বালকদদিগের ইচ্ছাশক্তি ও বুভূৎসার. বিকাশ 


হইয়াছে, বলিয়া নৈতিক শিক্ষা তাহাদের পক্ষে 


৪ ১৫. 


৯ এছ পারার চোটি প্লিস সিল 


বয়স্থ বালকঝ- 
দিগের সন্বন্ধে 
নৈতিক শিক্ষা, 


৪১৬ 


মলোনিজান | 
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অল্প বয়স্ক 

বালকদিগের 

ক্ষে নৈতিক 
শিক্ষা । 


উপযোগী । বয়স্থ বালকেরা মিথ কথার অশুভ 
ফল উপলব্ধি করিতে সমর্থ । বি্ভালয়ের শাসন 
এ প্রকার হওয়া উচিত যেন বালকেরা বুঝিতে পারে 
যে, সাধুতাই স্থকৌশল । 

অল্প বয়স্ক বালকের প্রবল কল্পনাশক্তি প্রযুক্ত 
কখন কখন অসত্য কথা ব্যবহার করে । তাহাদিগের 


অসত্যাচরণ কিয় পরিমাণে ক্রীড়ান্ভাব এবং 


কিয় পরিমাণে আত্ম-প্রতারণা জনিত। তাহার 
যাহা চিন্তা করে তাহার বাস্তব ভাব দেখিতে চায় । 
তাহাদের এতদূর অভিজ্ঞতা হয় নাই যাহাতে তাহারা 
সত্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারে । জিন্‌ পল বলেন, 
“বালকের প্রথম ৫ বওসর পর্য্যন্ত মিথ্যাও বলে 
না সত্যও বলে না।” -এযাবশ কেবল তাহাদের 
বাকৃশক্তির ক্রিয়। প্রকাশ পায়। তাহাদের বাক্য 
কেবল তাহাদের মানসিক শক্তির প্রকাশক । 
তাহার! কেবল “ই1” কিম্বা “না” শব্দ উচ্চাচরণ 
করিতে জানে । তাহারা তখনও শব্দের ব্যবহার 
শিখে নাই । সেই জন্য কখন কখন বোধ হয় 
যে, তাহার! মিথ্যা কথা বলিতেছে। তাহারা কথা 
কহিতে নূতন শিখিয়াছে এবং সেই শক্তির ব্যবহার: 


ছ্বাবিং রর সা | 
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করিতে আনন্দ অনুভব করে। অনেক সময়ে 


তাহারা নিরর৫থক বাক্য ব্যবহার করে। 

অতএব, শিশুরা মিথ্যা কথা কেন বলিতেছে 
তাহার কারণ নিদ্ধীরণ করিতে হইবে । শিশুর 
কখন কখন বয়স্থ কালকদিগের হ্যায় দণ্ড হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অথবা কোন কার্য সিদ্ধির জন্য 
মিথ্যা কথা বলে। এ অবস্থায় বয়স্থ বালকদিগের 
সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাদিগের 
সহিতও তত্রপ ব্যবহার কর্তব্য ; কারণ, উভয়েরই 
“প্রেরণা” এক । কিন্তু তাহাদিগকে যে যুক্তি 
প্রদর্শন করিতে হইবে তাহা যেন ছূর্বেবোধ না হয়। 
তাহাদ্দিগের প্রতি শাসন মদ হওয়া উচিত । 
তাহারা কৌতুকের জন্যও কখন কখন মিথ্যা কথা 
বলে। শিশুদ্িগের সম্বন্ধে নৈতিক উপদেশ স্ুল 
উদাহরণের সাহায্যে দেওয়া কর্তব্য | 

এমন হইতে পারে কোন বালকের মিথ্য। 
আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষকের কোন সংশয় নাই কিন্তু 
তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না। এবংবিধ অবস্থায় 
শিক্ষকের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ বিষম সমস্যার 
বিষয়। এ অবস্থায় যেকোন বিধান করা যাউক 
২৭ 
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অসত্যকথনের 
প্রতীকার 


বিশেষ বিশেষ 
অবস্থ! 


অপ্রতিপন্ন 
মিথ্যাচরণ 


| বে 
১ম, গান 
মিথ্যাচরণ 


বনি | 
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না কেন, তাহা গগোইা্পগ -শৃহ্য হইতে পারে 
না। কিন্তু সন্দেহের উপর কাধ্য করা আপত্তি- 
কর। অপর পক্ষে দোষী বলিয়। ধারণা হইলে দোষ 
সংশোধনের চেষ্টা না করাও বিপত্তিজনক। 
কারণ, দৌধী বালক চাতুর্য্য দ্বারা সিদ্ধমনোরথ 
হইলে তাহার বিবেক জ্ঞান একেবারে নষ্ট হইয়া 
যায়। এ অবস্থায় কোন বিধান করিবার পূর্বের 
শিক্ষক অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের সারবত্তা সন্বন্গে বিশেষ 
অনুসন্ধ'ন করিবেন। যদি প্রমাণ সন্তোষজনক না 
হয়, সেই বালকের কার্যকলাপ অতি সাবধানে 
নিরীক্ষণ করিবেন । দ্বিতীয়বার মিথা! কথা বলা 
পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিবেন। কিন্ত্রু প্রকাশ্য ভাবে 
তাহার সন্দেহ প্রদর্শন করিবেন না। এ অপস্থায় 
যদি কোন অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় হয় তাহা! হইলে 
মিখ্যাকথা বলা কত নীচতাসুচক তাহা বুঝাইয়। 
দিবেন এবং যাহাতে বালকেরা মিথ্যা কথা বলার 
প্রতিফল অনুভব করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা 
করিবেন। ইহাও বুঝাইয়। দেওয়া আবশ্যক যে, 
মিথ্যা বল! লঙ্জার কথা ; পক্ষান্তরে, দোষ স্বীকার 
করা প্রশংসারই বিষয় । যদি কোন বালকের দোষ 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। 
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সন্বদ্ধে শিক্ষকের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে তাহা হইলে 
তদনুযায়ী বিধান করিতে কোন বাধা নাই ; কারণ, 
প্রকৃত দোষী ব্যক্তি তাহাতে দুঃখিত হইবে না। 
দৌষ করিলে যে তাহার অশুভ পরিণাম অবশ্যস্তাবী, 
তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ধন্ম- 
পুস্তক, ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠ হইতে মিথ্যা- 
কথার বিষময় ফল, উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়। দিবেন । 

মিথ্যা আচরণ সংক্রামক | একের মিথ্যা আচরণ 
দেখিয়া অনেকে সেইরূপ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত 
হয়। বিদ্যালয়ের অন্যান্য মিথাচরণের মধ্যে 
“নকল করা” (00117 ) সর্ববাপেক্ষ। সাধারণ 
ভাবে প্রচলিত। অন্যান্য প্রকার মিথ্যাচরণ, যেমন, 
অন্যের দ্বারা রচনাদি প্রস্তুত করাইয়৷ শ্বকৃত বলিয়া! 
শিক্ষককে প্রতারণা করা, কিম্বা সামান্য চৌর্য্যবৃত্তি, 
অথব] কার্য করিবার ভাণ করা প্রভৃতি দোষ সর্বব- 
সাধারণ নয়। কিন্ত “কপি” করা সর্বত্রই এবং 
সর্বশ্রেণীর বালকদিগের মধ্যে লক্ষিত হয়। 
নিম্নলিখিত উপায়ে এই দোষের প্রতীকার করা 
'যাইতে পারে । ১ম-নকল করিবার কারণ অবধারণ 
করা। বালকের বদি অজ্ঞানত] প্রযুক্ত এই দোষ 


৪১৯ 


স্তর উঠতি বোর ৬7 দিসি 


২য় “কপি”করা 
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“কপি” করা 


মনোরিজান! ] 
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করে তাহা গাজে সেই অজ্জানতা দূর করিবার 
চেষ্টা করা উচিত। ইহ! আলম্য কিম্বা ওদাস্য- 
জনিতও হইতে পারে ; তাহা হইলে শিক্ষণীয় বিষয় 
যাহাতে হৃদয়গ্রাহী হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। 
যদি অমনোযোগিতা এই দোষের কারণ হয়, তাহ। 
হইলে তজ্ভন্য শিক্ষকই দায়ী । শিক্ষক নিজের 
শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি করিবার চেষ্টা করিবেন। | 
শারাঁরক কিম্বা মানসিক হূর্ববলতা প্রযুক্ত এই. 
দোষ ঘটিলে শিক্ষকের সহানুভূতি প্রদর্শন কর৷ 
কর্তব্য । যদি নৈতিক জ্ঞানের অভাবে এই দোষের 
উত্ুপত্তি হয় তাহা হইলে তাহার তর্নুযায়ী প্রতীকার 
কর। কর্তব্য । শ্রমবিমুখ এবং অবিবেচক শিক্ষকেরা 
নিজের পরিশ্রম লাঘবের জন্য স্থযোগ পাইলেই, 
বালকদিগকে প্রশ্নের উত্তর লিখাইতে ভালবাসেন ; 
ইহ] ভ্রান্তিমলক । এতদ্বারা কোন উপকার হয়, 
না, বরং প্রতারণা করিবার স্থযোগ দেওয়া হয়। 
অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণরূপে 
অনুপযোগী । বালকেরা উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, 
শ্রেণীর মধ্যাদা-রক্ষণের ভার তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত 
করা উচিত। তাহাদিগের আত্মসদ্মান, জাগরিত 


-দথাবিং শ্‌ পান | 
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কর্তব্য। প্রয়োজনামুসারে বালকদিগকে শিক্ষা 
বিষয়ে সাহায্য করিলে, “কপিইং,, দোষ আপন! 
হইতেই তিরোহিত হয় । 
বালকদিগের ব্যবহারে অনেক সময় মনে হয় 
যে, তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠ,র। কিন্তু সকল সময় 
তাহারা কষ্ট দ্বার জন্য কিন্বা দুঃখ দেখিয়া 
আনন্দান্ুভবের অভিলাষে এরূপ কার্য করে না। 
। এ প্রকার কার্ধা করিবার অন্যান্য কারণ আছে। 
বালকেরা প্নাভাবিক কম্মপ্রিয়তা প্রযুক্ত 
তাহাদিগের সহচরের এধং ইতর প্রাণী দিগের কার্যে 
হস্তক্ষেপ করে। কর্তৃত্বপ্রিয়ত প্রযুক্তও তাহার৷ 
অন্যের সহিত নিষ্ট,রাচরণ করে এবং তাহাদিগকে 
বিরক্ত করে। অন্য লোকে তাহাদিগের উপর 
যেরূপ কর্তৃত্ব করে বালকেরাও তন্রপ নিজের 
ক্ষমতা দেখাইতে ইচ্ছা! করে এবং তাহাতে বাধা 
ইলে তাহারা কৰ্ট 1।দতে কুঠিত হয় না। কিন্তু 
এ বিষয়ে তাহারা নিষ্ঠর প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত 
হয় না। কর্তৃত্বাভিলাষই ইহার মূল । 
বালকদিগের কৌতুহল প্রবৃত্তি অত্যন্ত 


প্রবলা এবং সেইজন্য তাহাদিগকে কখন কখন 


নিষ্ঠ,র কাধ্য করিতে দেখা যায়। তাহারা বুঝিতে 


৩য়, নিষ্ঠুরতা 


ইহার কারণ। 


১ম, কর্তৃত্ব- 


প্রিরতা । 


২য়, কৌতুহল | 


এ 


মনোবিজ্ঞান । 
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নিষ্ঠুরতার ৷ 
প্রতীকার। 


পারে না যে, তাহাদের ব্যবহারে অপরে টিক 
পাইতেছে। বালকের যে পরম্পর কলহ করে, 
দুর্বল বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করে, ইহা 
সমস্তই নিষ্ঠরতার পরিচায়ক । 

নিষ্টরতারপ প্রবৃত্তিকে সমূলে উত্পাটন করিতে 
হইবে। প্রথমতঃ সছুদাহরণের দ্বারা উহার দমন 
আবশ্যক । বিষ্ভালয়ের শাসন এ প্রকার হওয়া 
উচিত যাহাতে স্বাভাবিক স্ফু্তির ও কর্তৃত্বাভিলাষের 
অনুশীলন হয়। তাহাদিগের কৌতৃহলবৃত্তি স্থপথে 
নিয়োজিত করা উচিত। বস্ত্রপাঠ দ্বারা তাহা 
দ্রিগের অজ্ঞানতা দূরীভূত করিতে হইবে । সামাজিক 
ভাবগুলি জাগরিত করিতে হইবে । দয়া, কাধে 
দেখাইতে হইবে ; যাহারা অকস্মাৎ কোন একটা 
নিষ্ঠ,র কাধ্য করিয়া ফেলিয়াছে এবং যাহার 
সর্বদাই নিষ্ট,র কার্যে রত এই উভয়ের প্রতি স্বতত 
ব্যবহার করিবে । নিষ্ঠ রতাকে দ্বণা করিতে শিক্ষা 
দেওয়৷ কর্তব্য এবং ইহাও বুঝাইয়! দেওয়া আবশ্যক 
যে, সছুদ্দেশ্য ভিন্ন কোন পদার্থ নষ্ট কর 
অবৈধ। বিদ্ভালয়ের শাসন কঠোর হওয়া উচিত 
নহে; সহানুভূতির সহিত সম্মিলিত থাকা বিধেয়। 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। 


৪২৩ 
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বির ক্রীড়ার স্থব্যবস্থা থাকা কর্তব্য । ধর্ম 
ও নীতি সন্বন্ধে শিক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ । 
অভিভাবকদিগের সহযোগিতা, বালকদিগের 
চরিত্র সংশোধনে বিশেষ সহায় | অভিভাবকেরা 
বালকদিগের প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার অনেক 
হ্বযোগ পান। শিশুদিগের চরিত্র সংশোধন করাই 
শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েরই উদ্দেশ্য । অতএব 
উভয়েরই সঙ্গে ও নির্বিববাদে কার্য্য করা উচিত। 
অভ্যাস, স্বৈচ্ছিক ক্রিয়। সম্বন্ধে স্মৃতিশক্তিস্থানীয় । 
অর্থাৎ জ্ভানাজ্জনের সহিত স্মৃতিশক্তির যে সম্বন্ধ 
স্বেচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত অভ্যাসেরও সেই সন্বন্ধ | 
কোন কাধ্য করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ 
করিতে হয়। পুনরায় সেই প্রকার কাধ্য সাধনের 
সময় তড্জাতীয় ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। যেমন 
স্মৃতিশক্তির সাহায্যে জ্ঞানার্জনে কষ্টের লাঘব 
হইয়! থাকে, তন্রপ একই প্রকার ইচ্ছার পুনঃ- 
পুনঃ বিনিয়োগ বশতঃ ইচ্ছশক্তি-প্রযুক্ত-চেটা 
অভ্যাসের দ্বারা অনায়াস-সাধ্য হয়। অতএব এই 
অবস্থায় অভ্যাস ও স্মৃতির কার্য্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 


শা আপাতিরাটোরাহাররাহাার 


অভ্যাস ও 
স্মৃতিশক্তি | 


“আদর্শ চরিত্র? 
গঠন শিক্ষার 
উদ্দেশ্য | 


আদর্শ কাহাকে 
বলে? 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । 


ঝা ০০. এটি 
০০ স্পা ৩ 
৩ সি 


চরিত্র (010450061) 

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই একবাকো 
স্বীকার করেন যে, সকল শিক্ষার্থীরই কোন আদর্শ 
নিজের সম্মুখে রাখা উচিত। এবং সকলেরই 
সেই আদর্শ আয়ত্ত করিপার চেষ্টা করা কর্তবা। 
ভবিষাৎ জীবনের জন্য প্রস্তৃতী-করণই অর্থাৎ, 
আদর্শ চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। 

আদর্শ বলিলে কি বুঝায়? অনেকে বিবেচনা 
করেন, আদর্শ বলিলে কল্পনা-মূলক, অর্থাৎ-_অবাস্তব 
ও সাধ্যাতীত কোন বিষয় মনে হয়। কিন্তু এই 
প্রকার ধারণ! ভ্রেমাত্বক। আমাদের আদর্শগুলি 
বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না । 
আদর্শ আয়ত্ত করিবার জন্য জ্ঞান, অনুভূতি ও 
ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন । জ্ঞান দ্বারা আদর্শ স্থিরীকৃত 
হয়। অনুভূতি বশতঃ সেই আদর্শ আয়ত্ত করিবার 


5) ংশ 2 | ডি 


বাসনা সর হয় এবং নারি সাহায্যে টি 
আদর্শ কার্যে পরিণত হয়! আদর্শস্থানীয় চরিত্রগত- 
ব্যবহারেও এই ব্যাপার লক্ষিত হয় । 

মনুষা সমাজেই চরিব্রগত-বাবহার (০০/)000) চরিত্রগ্ত ৰ 
গঠিত হয় । অতএব চরিত্রগ্ত-বাবহার গঠনে সমাজ রি 
একটা প্রধান উপাদান । চরিত্রগত-ব্যবহাঁর ইচছা- 
প্রণোদিত। চরিত্র গঠনে অভ্যাসের বিশেষ কার্যা- 
কারিতা দেখিতে পাওয়া]! যায় । প্রথমতঃ, যে 
কার্যের দ্বারা আমাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধিত হয় তাহাই নির্বাচিত হয়। এ প্রকার কার্য 
বার বার করিতে করিতে মনে এক প্রকার কার্য্য- 
সাঁধিকা প্রবৃত্তি জন্মে । তখন আর চিন্তার প্রয়ো- 
জনীয়তা থাকে না। আত্মচেষ্টা বিলুপ্ত হইয়া ষায়। 
প্রাথমিক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত চরিত্রগত কার্ষো, যক্রপ 
ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষা করিয়! কার্ধা করিতে হইত 
এখন আর তন্রপ প্রয়োজন হয় না । কার্য্যনৈপুণা- 
বশতঃ,অভ্যাসের দ্বারা1.কতকগুলি উপাত্তবৃত্তি১০০০০- 
না 1011901969)উৎপন্ন হওয়ায় আমাদের আর“প্রের- 
ণার»”প্রয়োজনীয়তা থাকে না। চরিত্রগত ব্যবহারের 


18 ২৬ 


৮৯৬৮৭ তি 


রিত্র গঠনের 
প্রণালী। 





মনোবিজ্ঞান । 
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উৎপত্তি বিশ্লেষণ করিলে নিঙ্গলিখিত জি 
দেখিতে পাওয়। যায় । 

১ম- প্রাথমিক প্রবৃত্তি । কোন অবস্থা উপস্থিত 
হইলে স্বখকর বা ছুঃখকর অনুভূতি-বশতঃ কোন 
বিশেষভাবে কাধ্য করিবার প্রবৃত্তিকে প্রাথমিক 
প্রবৃত্তি বলে। প্রাথমিক প্রবৃত্তিগুলি আসক্তিমূলক 
বা বিরক্তিসম্তৃত। 

২য়-_প্রেরর৭ণা। প্রাথমিক প্রবৃত্তিগুলির, উপস্থিত 
ও প্রত্যক্ষীভূত অবস্থার সহিত সম্বন্ধ আছে। 
“প্রেরণার” কোন অনুপাস্থত ও অপ্রত্যক্ষীভূত 
আদর্শ ও অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকে । নানাজাতীয় 
প্রত্ক্ষীভূত ও অবস্থোপযোগী কার্ধ্য দ্বারা আদর্শ 

গঠিত হয় । 

৩য়--মভ্যাস। অভ্যাসের দ্বারা “প্রেরণার 
বাধ্য মন্দীভূত হইয়া আসে এবং ক্রমশঃ উহা বিলুপ্ত 
হইয়। যায়। 

৪র্থ_উপাত্তবৃত্তি। অভ্যাস ও সৌকর্য্যের দ্বারা 
“প্রেরণার” কার্য বিলুপ্ত হইলে কতকগুলি উপান্ত- 
বৃত্তি5০০০70910 10)0001599) আমাদিগকে কার্যে 
পরিচালিত করে! কোন উপস্থিত অবস্থায় আমরা 


৯ শা ৬৯ ১৫ আসি ত ্ে 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় ৃ 


৮ ৬ পাছি শীত তি ঠাও পি চি ১ পাত ও পাস এছ পাছত গাছ পা পা ঠ% 5 ২৪ 


«নে সকল গিরি দ্বারাই গনি হইয়া 
চরিত্রগত কার্ধা করি। তখন চিন্তার ও ইচ্ছাঁশক্তির 
প্রয়োজন থাকে না। 

স্বিচ্ছিক ব্যবহারের উপর চরিত্র-সংগঠন নির্ভর 
করে। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্যগুলি যেমন অনুষ্ঠিত 
হইতে থাকে তৎসঙ্গে চরিত্রও গঠিত হইতে থাকে; 
এবং আমাদের নৃতন নূতন প্রবৃত্তিগুলিও স্থিরতর 
হইয়] দাড়ায় । যে পরিমাণে চরিত্র গঠিত হইয়াছে 
তাহাই তখন আমাদের দৈনিক কার্যযের ভিত্তি-স্বরূপ 
হইয়! উঠে এবং আমাদের সেই চরিত্র সংশোধিত ও 
সমুন্নত করিবার জন্য নূতন নৃতন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
কার্য করিতে হয়। এই প্রকারে আমাদের চরিত্র 
উত্তরোত্তর পরিবর্তিত ও সমুন্নত হইতে থাকে । 

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে নিয়মিত কার্য্য করা 
যায় তাহাকে চরিত্রগঠন কার্য বলে। চরিত্রগঠন- 
কার্য নিয়ন্ত্রিত হইবার সময় “প্রেরণার” প্রয়োজন 
হয়। কিন্ত্ব অভ্যাসের সাহায্যে কাধ্যগুলি স্নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া পড়িলে প্রেরণার আর প্রয়োজন থাকে না। 
তখন প্রেরণ। উপাত্তবুত্তিতে পরিণত হয় এবং আমা- 
দের চরিত্রগত কার্য্যগুলি স্বতঃপ্রবৃস্ত হইয়া পড়ে। 


১৮৯৪৯4১2৯৮৬ ৫৬ ৮ ত৯ত তত ৫০ 


৪ 
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চরিত্র গঠ! 
সংক্ষিপ্ত শি 


রিজ্ের” 
বলভাষা । 


চছক কার্য 
প্রকারে 
ভর গঠিত 


চরে? 


মনোবিজ্ঞান . 


অতএব দেখা গেল যে, আমাদিগের ৈৈচ্ছিক 
বাবহারকে স্বতঃপ্রবৃত্ত করিতে ও “প্রেরণা”কে 
উপাত্তবৃত্তিতে পরিণত করিতে অভ্যাসের প্রভাব 
অপরিসীম । চরিত্র সংগঠনে অভাসের কার্যা- 
কারিতা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় । 

“চরিত্রের” পরিভাষা বিবুতঢুকর! দুরূহ বাপার। 
প্রত্যেক মন্মষোরই বংশপরম্পরাগত এবং অভিজ্ঞতা 
সম্ভতৃত কতকগুলি কার্যা-নাধিক] প্রবৃত্তি আছে। 
এই সকল প্রবৃত্তি উপযোগী অবস্থায় স্বহঃই কার্ষো 
অভিবাক্ত হয়। যে সকল "গবুত্তি দ্বারা কোন 
বালক বালিকার প্রকৃতি অন্যান্য বালক বালিকা 
দিগের প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ করা যার, তাহারই 
অভিবাক্তিকে “চরিত্র” বলে । বালকদ্দিগের চরিত্র 
গঠন করিতে হইলে এবম্প্রকার কার্য্যসাধিক প্রবৃত্তি 
তাহাদের মনে জন্মাইতে হইবে, যাহা আমরা 
অনুমোদন করিতে পারি। 

পূর্বেব বলা হইয়াছে যে, মামাদের অভ্যাসের 
কলে চরিত্র (0172780691) গঠিত হয় । চরিত্রগত- 
কার্য বপিলে আমরা কোন উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য 
যে সকল কার্য্য স্বিচ্ছিকভাবে করিয়াছি তাহাই 


অ্রয়োবিংশ অধ্যায় | 


৯৮৯ সপন সি রা৯ ৪৬ঠ৯এ সতসিঠি৫৮0৯৮৫৯/া৯/তি* ০৯ তা ৫ ৬/৬ ১৫৯১৯সসিি রি পিটিসি স্ির/ ৯7৯6 ৬0৯ িলিতি// ১৮৯১৮ 


বুঝিতে হইবে । ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্যে সামপ্তস্য 
দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়। ইচ্ছা! ও কার্ধ্য উভয়েই 
ব্যবহারিক-নীতি (1070602] 10500)5 ) দ্বারা 
পরিচালিত হয় এবং এ ব্যবহারিক নীতি, উচ্চতম 
নৈতিক-নীতির অধীন । 

আমাদিগের ব্যবহারিক নীতিগুলি বিবেচনা- 
প্রসৃত। ব্যবহারিক নীতিগুলি প্রয়োগ করিতে 
করিতে আমাদের ইচ্ছা ও কাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য 
উৎপন্ন হয়। কারণ, ব্যবহারিক নীতির 
প্রভাব বশতঃ ইচ্ছ। ক্রমশঃ তদনুসারিণী হইতে 
থাকে । আবার ব্যবহারিক নীতির মধ্যেও 
উচ্চাবচভাব আছে । উচ্চতম নীতিগুলি আমাদের 
মনে সর্বেবাচ্চস্থান অধিকার করে। ব্যবহারিক 
নীতির সহিত ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হইলে আমা- 
দিগের মনের উচ্চতম ভাবগুলি বিচারকের কাধ্য 
করে। ইহারগলে আমাদিগের ইচ্ছা ও কাধ্য সম্বন্ধে 
সামঞ্জহ্য ও সঙ্গতি সমানীত হয় । অতএব চরিত্র 
বলিতে গেলে আমাদিগের ইচ্ছা ও কার্য্যসম্বন্ধে 
সামঞ্জস্ত বুঝায়। এইরূপে আমাদিগের ইচ্ছ। ও কার্য্য- 
গুলি ব্যবহারিক নীতি ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং 


. 
4৭ 
৮ 
1৫১৫১০৭/% 


ব্যবহার, 

নীতি; 
(0৪ ০00৫ 
0210], 


মু 

শু চরিত্র 
যস্থবালক 
রিত্র। 


উনানিজিরি। । 


পর ২১০৯ ৮৯৮৯৯ পরছিতবী ঠ১ ০৫০ ১ ৮৯ ৯০ তি পরি লা তি পিএ সিসি তাস ০৭, 


নিয়মিত হয়। আমাদিগের সঙ্কল্পগুলি সমবেত 
হইয়া কার্ধ্য করিলে সমাক্‌ ফলপ্রদ্‌ হয়। 
উল্লিখিত সামগ্ুস্য ও 'সমতা প্রযুক্ত অভ্যাস 
গঠিত হইতে থাকে এবং অভ্যাসের সমষ্টিই চরিত্র 
বলিয় অভিহিত হয়। 

প্রথমাবস্থায়। শিশুদিগের চরিত্র তাহাদিগের 
প্রকৃতিসিদ্ধ বা বংশগত বৃত্তি সকলের সমষ্টি ভিন্ন 
আর কিছুই নয়। আমাদিগের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি, 
যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন “চ'খত্র” শ্ৈচ্ছিক ক্রিয়ায় 
বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হয়। এইজন্য “চরিত্র” বলিতে 
গেলে সমবেত ইচ্ছাশক্তির সমভাবাপন্ন ও দৃঢ়ীভূত 
অবস্থা বুঝায়। ইচ্ছাশক্তি গুলি সমভাঁব বিশিষ্ট হইতে 
গেলে অভ্যাসের প্রয়োজন । বয়স্থ বালকদিগের 
চরিত্র' শব্ষের অর্থে তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ও 
স্বোপার্জিত অভ্যাস, যে ন্দোপার্জিত অভ্যাস অধুনা 
তাহাদের প্রকৃতিগত হইয়৷ পড়িয়াছে, তাহাই বুঝায়। 
কেহ কেহ সর্ববতোভাবে নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাকে “চরিত্র” 
বলেন। 


সি পরি ওসি 


রা _নীতিগুলিও মনের উচ্চতম তির 
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চরিত গঠনে যদি গৃহের প্রভাব অনুকূল হয় তাহা ঘৃহ ও চরিত্র 
হইলে বিদ্ভালয়ে তৎসম্বন্ধীয় কার্য অনেক পরিমাণে 
লঘু হয়। গৃহে চরিত্র গঠনের স্থযোগ না থাকিলেও 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার সময় অতি অল্প অসচ্চরিত্র 
বালক দেখা যায়, কারণ বালকের এত অল্প বয়সে 
বিদ্ভালয়ে প্রবেশ করে যে, দূষণীয় প্রবুত্তিগুলি 
তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান অধিকার করিবার সময় 
পায়না । অল্প বয়সে বিগ্ভালয়ে প্রবিষ্ট হওয়ার 
অনেক উপকার আছে। শিশুদিগের হৃদয় তখন 
অত্যন্ত নমনশীল;যদি তাহাদিগকে উপযুক্ত তক্বাবধানে ররর 
রাখা যায় তাহ। হইলে তাহাদিগের চরিত্র উত্তম- কার্যে শিক্ষ 
রূপে গঠিত হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষকের ইহ! টড 
স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তিনি বালকদিগের চরিত্র 
নৃতন ভাৰে স্ষ্টি করিতে পারেন না, কেবল চরিত্র 
গঠনে সাহ্শয্য করিতে পারেন । বিদ্ভালয়ে কেবল 
কতকগুলি সদভ্যাসের দ্বারা চরিত্র গঠনের ভিন্তি 
স্থাপিত হয়। গঠন কার্য বালকেরা নিজেই 
করিবে । সেইজন্য প্রত্যেক বালকের স্বাভাবিক 
প্রকৃতি কি তাহা শিক্ষকের জানিতে হইবে এবং 
তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে হইবে । চরিত্র-গঠন 


৯১৩২৭, 


রিতা ৃ 


৬৬৯৮ র এা৯াসাসিটাা সারারাত সির সিরিজা (ছি পাসিলা 4 ৬/প ২৮ * ৯ 1% লি ১ পি হঠী উ 


রির্যালয়ে কি 
চারে চরিত্র 
ঠিত হয় ? 


জাটাানিক নাটোর এবং কেবল শিক্ষার 
অপেক্ষা উহ1 অধিকতর কষ্টসাধ্য । শিক্ষক ও 
বালকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাক1 আবশ্যুক। 
প্রত্যেক বালকের প্রকৃতির সহিত পরিচয় বিশেষ 
আবশ্যক; কারণ, শিশুদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতিই 
তাহাদিগের চরিত্র । শিক্ষকের চরিত্র ও বিদ্যালয়ের 
শাসন চরিত্র গঠনের অনুকূল হওয়া উচিত। শিক্ষক 
বালকদিগের মনে সদভ্যাসের অনুরাগ জন্মাইয়া 
দিবেন। সদ্গুণের শ্রেণী বিভাগ * করিবেন এবং 
তদনুরূপ শিক্ষা দিবেন এব" বালকদিগের প্রত্যেক 
কাধ্যের গ্রণা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান 
করিবেন । কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বিশেষ 
ভাবে উপদেশ দিবেন এবং এ উপদেশগুলি যাহাতে 
হৃদয়গ্রাহী ও কাধ্যসাধক হয় তাহার ব্যবস্থা 
করিবেন । ক্রীড়া-ক্ষেত্র, বালকদ্দিগের চরিত্রের 


+ যথা__-১ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য,_উপাসনা ইত্যাদি | 

২য়, অন্যের প্রতি কর্তব্য, _সাধুভা, সত্যতা, উপচিকীর্ষা 

ওয়, নিজের প্রতি 8058 বিমুষ্যকারিতা, মিতাঁচার, 
পবিত্রতা ও সাহস। 

৪র্থ, জীব জস্তদিগের প্রতি কর্তব্য,--দয়া। 
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সহিত পরিচয়ের উপযুক্ত স্থান। বালকদিগের 
মানসিক শক্তির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে । শিক্ষ- 
কের মনে রাখা উচিত যে, বালকের চরিত্র গঠন 
করিতে হইলে তাহার সমগ্র মানসিক শক্তির 
সর্ববতোভাবে অনুশীলনের আবশ্যক । 

অভ্যাসগুলিই চরিত্রের উপাদান। স্বেচ্ছা- 
প্রবৃত্ত হইয়! অভ্যাস সাধন করিলে মানসিক শক্তি বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় এবং ইহা আমাদিগের প্রবৃক্তিতে পরিলক্ষিত 
হয়। আমাদিগের একটা হিতানুসারিণী প্রবৃত্তি 
আছে, তাহা! স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন, সৎকাধ্যের 
অনুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যবহারিক নীতিদ্বারা পরিচালিত 
হয়। এই সকল ব্যবহারিক নীতির অনুসরণ করিতে 
করিতে অভ্যাস গঠিত হয়। অভ্যাস দ্বারা চরিত্র 
গঠিত হয়, এবং চরিত্র ব্যবহারে জানিতে পারা 
যায়। বিদ্ভালয়ের “রুটিন” অভ্যাস-উত্পাদনের 
বিশেষ সহায়। “রুটিন” অনুসারে কাধ্য কর্তব্য- 
জ্গরানেই সম্পাদিত হয়। এই প্রকারে অভ্যাসগত 
কাধ্যে কর্তব্যজ্ঞান নিহিত থাকে । বিদ্যা- 
লয়ের পাঠ্যতালিক ও শাসন, বালকদিগের 
অনুভব, জ্ঞান ও ইচ্ছা সম্বন্ধীয় অভ্যাস গঠনে 
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সহায়ত করিতেছে এবং ইহারাই চরিত্রের 
উপাদান । 

চরিত্র-গঠনে স্থশাসনের বিশেষ প্রয়োজন। 
কিন্তু কেবল ইহ! দ্বার! উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, অন্যান্য 
উপাদানেরও প্রয়োজন। প্রভুত্বের সহিত ইহার 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে, সেই জন্য চরিত্রগঠনে শাসনকে 
উচ্চস্থান দিতে পারা যায় না।॥ কারণ “প্রভুত্ব” 
কঠোর হইলে শাসন-রক্ষা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। 
অতএব শাসন উদার ও যুক্তিসিদ্ধ হওয়া উচিত। 
যাহাতে বালকদিগের ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন হয়, 
তাঁহার স্থযোগ দেওয়া কর্তব্য । 

প্রথমাবস্থার বিগ্ভালয়ের নিয়মগুলি পালন করি- 
বার জন্য বালকদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। পরে 
তাহার কর্তব্যানুরোধেই তাহা পাঁলন করিবে । এতণ 


. সম্বন্ধে যদি দণ্ড-বিধান করিতে হয়, তাহ। হইলে দেখা 


উচিত যেন তাহা দ্বারা চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে সহায়তা 
পাওয়া যায়। দণ্ড কখনও অত্যধিক কঠোর হওয়া 
উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে অপরাধীর অনুতাপ 
না হইয়া বঞ্জ ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে ; ইহাতে 
হিতাহিতজ্ঞান ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে 
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চে 


দৃষ্টি না রাখিলে বিদ্যালয়ে অবিচারের এবং 
অসন্তাবের সুত্রপাত হয়। বালকগণকে দমন করিয়া 
রাখিতে হইলে কৌশলের প্রয়োজন, ইহ! সহজ-সাধ্য 
নহে। এতদপেক্ষা উত্সাহের সহিত স্তথপথে পরিচালিত 
করা অনায়াঁস-সাধ্য। প্রতিষেধক-বিধান, প্রতী- 
কারের ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অতএব অসদভি- 
প্রায়ের দমন করিতে হইলে সদভিপ্রায়ের উৎসাহ- 
প্রদান শ্রেরস্কর । অবশেষে, ইহা স্মরণ রাখ! কর্তব্য 
যে, দৃষ্টান্তই চরিত্র-গঠনের প্রধান উপাদান। কারণ, 
অন্যের সাধুতাই আমাদিগকে সদনুষ্ঠানে প্রবর্তিত 
করে। 
অনুভব-শক্তির অনুশীলন, চরিত্রগঠনে সবিশেষ পন . 
সহায়তা করে । যে শাসনের সহিত সহানুভূতি ও গঠনের সম্বন্ধ । 
ভালবাসা মিলিত আছে, তাহা অধিকতর ফলদাঁয়ক 
এবং তৎসাহাষ্যে চরিত্র-গঠন স্ুসাধ্য। 
ক্রীড়ান্থলে শিক্ষক বালকদিগের প্রতি সহানুভূতি : জীড়া ও 
ও ভালবাস! প্রকাশ করিতে স্থযোগ পান, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি জানিতে 
পারেন। বালকের! যখন স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করে, 
তখন তাহাদিগের প্রকৃতি স্বতই প্রকাশ পায়; বালক- 
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দিগের যে সকল অনুভূতি দমন কর! উচিত ও যাহার 
অনুশীলন কর! কর্তব্য, শিক্ষক তাহা জানিতে পারেন 
এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান ছারা তাহাদ্িগের চরিত্র গঠন 
করিতে সমর্থহন। 
রা 8 চরিত্র গঠন বলিলে মনের যাবতীয় শক্তির 
 সঙ্বন্ব অনুশীলন বুঝায় । অতএব বুদ্ধিরও উৎকর্ষ সাধন 
করিতে হইবে ; ইহাতে মনঃসংষোগ ও চিন্তাশক্তি 
বদ্ধিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযমও অভ্যস্ত 
হইবে । আত্মসংধম চরিত্রের একটী প্রধান 
লক্ষণ । চরিত্রবান লোক ন্যায়পরায়ণ হয় এবং 
ন্যাযপর হইতে গেলে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন 
আবশ্যক । বস্ততঃ সদগণ মাত্রেরই অনুশীলনে 
বুদ্ধির প্রয়োজন। ধারণা স্থির এবং চিত্ত 
ব্যবস্থিত না হুইলে চরিত্রবান হওয়। যায় না। 
উল্লিখিত গুণগুলি বুদ্ধিসাপেক্ষ ; অতএব ত্ভান ও 
অনুভবের বিকাশ, চরিত্র-গঠনের সবিশেষ সহায় । 
বুদ্ধি ও চরিত্র বুদ্ধির অনুশীলন ছারা কি প্রকারে চরিত্র গঠিত 
হয়, তাহা! বিশদরূপে আলোচ্য । বুদ্ধি আছে বলিয়াই 
আমর! অন্তর লাভ করিতে সমর্থ হই এবং আমাদের 
কার্ষ্য সম্বন্ধে বিচার করিতে পারি । বিচার দ্বারা আমর! 
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৯৯ পপ পরস্পর পপর পপ সস পা রঃ 


কোন কোন অনুভূতি দমন করি এবং কোনটার প্রশ্রয় 
দিয়া থাকি। বালকদিগের বিচার-শক্তি বন্ধিত করা 
শিক্ষকের কর্তব্য ; ইহা হইতে তাহাদ্দিগের আত্মসংযম 
শিক্ষা হইবে ও ইচ্ছাশক্তি উদ্দীপিত হইবে । বি্া- 
লয়ের কতকগুলি পাঠ্য-বিষয় চরিত্রগঠনে সবিশেষ 
সহায় ॥ পদার্থপাঠ, বিজ্ঞান ও অস্কশাস্ত্র সত্য-প্রিয়- 
তার উও্কর্-সাধনে বিশেষরূপ উপযোগী । এ সকল 
বিষয়, অতিরিক্ত কল্পনা-শক্তি-প্রযুক্ত বাস্তব বিষয় 
অতিরপ্রিত করিবার ইচ্ছার দমন করে । ইতিহাস- 
পাঠ দ্বার আমাদিগের কর্তব্য জ্ঞানের বুদ্ধি হয় ও 
ধর্ম্মপুস্তক পাঠ দ্বার আমাদিগের ধন্মজ্ঞান লাভ হয়। 
“সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তীকৃত ইচ্ছাশক্তিরই অপর চরিত্রের সহিত 
নাম চরিত্র।” অনেক অল্পবয়স্ক ও ভূর্বলচিত্ত সন্ধ 
বালকের প্রবৃত্তি বাসনার সীম অতিক্রম করিতে 
পারে না। তাহাদের প্রবৃত্তি কাধ্যে পরিণত হইবার 
স্বযোগ পায় না। অনেক গুলি প্রবৃত্তি একসঙ্গে 
তাহাদিগের মনকে উদ্বেল করে, এবং পরস্পরের ঘাত- 
প্রতিঘাত দ্বারা সকলেই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে । এই 
প্রকার মানসিক নিক্ক্িয়াবস্থা যত্রু করিয়া অতিক্রম 
করিতে হুইবে। ইহাতে প্রভূত চেষ্টার আবশ্যকত! 
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হইতে পারে, কিন্ত এই নিক্ষ্ষিয়াবস্থা একবার অতিক্রম 
করিতে পারিলে পরবর্তী চেষ্টাগুলি তত কষ্টকর হয় 
না, এবং তখন বাঁলকেরা আত্ম-নির্ভরসহকারে কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হয়। স্বার্থত্যাগ প্রথমাবস্থায় কষ্টকর হইতে 
পারে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি প্রাধান্যলাভ করিলে. সে কষ্ট 
দূরীভূত হয়। এই প্রকারে বালকের! ইচ্ছাশক্তির 
সাহায্যে নিজ চ।রত্র গঠন করিতে সমর্থ হয়। 

দি প্রেরণা-জনিত উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ক ব্যাপারের 

(:০০৪০০ নাম অভিসন্ধি। মনে কর, শিক্ষক বালকের চরিত্র 

পপ গঠনের উদ্দেশ্যে দণ্ড-প্রদানের অভিসন্ধি করিতেছেন । 
বালক এই দণ্ড জনিত কষ্ট অনুভব করিতেছে। 
এস্থলে চরিত্র-গঠন “প্রেরণা”ও দগুপ্রদান “অভিসান্ধি” 
উভয়ই বালকের ক্রেশানুভবের কারণ | কিন্তু চরিত্র- 
গঠনই অন্তিম অর্থাৎ মুখ্য কারণ। প্রেরণ! দ্বারাই 
আমাদের ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত হয়। আমরা পুর্বে 
বলিয়াছি যে, সর্ববতোভাবে আয়ন্তীকৃত ও পরিপুষ্ট 
ইচ্ছাকে চরিত্র বল! যায়; এক্ষণে দেখা গেল যে, 
প্রেরণাদ্বার! ইচ্ছাশক্তি চালিত হয়। অতএব প্রেরণাই 
আমাদিগের বিচাধ্য । আমাদিগের প্রেরণা বহুবিধ 
হইতে পারে। তবে, যেটা সর্বাপেক্ষা বলবতী, 
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ইচ্ছাশক্তি তাহারই অনুসরণ করে। লক্‌ সাহেব 
বলেন, যাহা আপাততঃ ইঞ্টসাঁধক, সেই উদ্দেশ্যুই 
বলবন্তম। সন্নিহিত ও দূরবর্তী লক্ষ্যের মধ্যে প্রায়শঃ 
বিরোধ থাকে, এবং তন্মধ্যে সন্নিহিত লক্ষ্যই প্রায় 
জয়লাভ করে । অতএব দুরস্থ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যদি 
বিজয়লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে তওসম্বন্বীয় সঙ্কল্প 
দৃঢ় হওয়া আবশ্যাক । 

বাল্যাবস্থার “প্রেরণা” কি, তাহা বুঝিতে হইলে বাল্যাবস্থার 
বালকদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর! আবশ্যক । 99) 
স্বাভাবিক প্রকৃতির উপর বাঁলকদিগের মনের অবস্থা 
নির্ভর, করে । অতএব বাঁলকদিগের প্রকৃতি, মনের 
বিশেষ বিশেষ ধর্ম, সেই সকলের লক্ষণ ও তছুপযোগী 
বিধান জানা শিক্ষকের কর্তব্য । 

কীদৃশী প্রেত্রণা কোন্‌ অবস্থার অনুকূল, তাহা চরিত্রগঠন 
বিবেচনা করিয়৷ বিচক্ষণ শিক্ষক কার্যে প্রবৃত্ত এম 
হইবেন। সামাজিক সঙ্কল্প সন্বন্ধে তাহার বিচক্ষণতা প্রেরণার 
সবিশেষ আবশ্যক । কারণ, বাল্কদিগের পরার্থপর ৬৪ 
সঙ্কল্লের প্রসার অধিক নহে। স্বার্থপর সঙ্বল্পগুলিরই 
প্রভাব অধিক। যাহাতে বালকদ্দিগের স্বার্থপর 
সঙ্কল্পগুলি তিরোহিত ও পরার্পর সঙ্কল্পগুলি 


8৪৬ 
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প্রেরণার 
নির্ধারণ 


শৈেশবাবস্থোপ- 
যোগী প্রেরণা 


প্রাদুভূতি হয়, তাহার চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্তব্য । 
কারণ, পরার্থপরতা অপেক্ষ। স্থার্থপর-বৃত্তি পরত 
কাধ্য আয়াসসাধ্য । কিন্তু কখন কখন স্বার্থপর 
বৃত্তির সাহায্যে পরার্থপর বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদিত 
হয়। সাধুতাকেই স্থার্থসিদ্ধির সর্বেবাকৃষ্ট উপায় 
জানিয়া বালকেরা ক্রমশঃ সকাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত 
হয়। অতএব প্রেরণা-নির্ণয় সতর্ক-ভাবে করিতে 
হইবে। বিভিন্ন অবস্থার ও বিভিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রেরণা কাধ্যকরী। বয়সের ও অবস্থার 
ভিন্নত। প্রযুক্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বার্থ ও কর্তব্য লক্ষিত 
হয় এবং তদনুযায়ী প্রেরণাও বিভিন্ন হইয়! 
থাকে । এক্ষণে বয়ক্রমের তারতম্যান্ুসারে 
বিভিন্ন প্রেরণার বিষয় আলোচনা করা 
যাইতেছে ;__ 

শিক্ষক এই অবস্থায় এ সকল উদ্দেশ মনো- 
নীত করিবেন, যে গুলির প্রভাব শিশুরা সহজেই 
অনুভব করিতে পারে । নিঃস্বার্থ ও উদার লক্ষ্যগুলি 
শিশুরা ধারণা করিতে পারে না; তাহার্দিগের 
কর্তব্য-জ্ঞান অল্প, স্থতরাং নিন্ন-শ্রেণীর প্রেরণাগুলির 
সহায়তা ল্ইয়া কাধ্য করিতে হইবে। শিশুদিগের 
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পালা পিএস এসপি অসম 


হিতাহিত জ্ঞান পরিস্ফুট না থাকায় তাহাদের কতিপয় 
সন্কল্লের অনুশীলন ও কতিপয়ের প্রতিষেধ কর্তৃব্য | 

শিক্ষক বালকদিগকে ধন্মশীল না করিতে পারিলেও ৪১১২ 
অন্ততঃ তাহাদিগকে নিদ্দোষ-চরিত্র করিতে পারেন। প্রেরণা 
তাহাদিগকে অসৎ কাধ্য হইতে নিরস্ত করিতে, এবং 
তাহাদিগের চরিত্রগঠনানুকুল বৃত্তিগুলির অনুশীলন 
করিতে পারেন। তিনি তাহাদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় 
নিয়মগুলির প্রতিপালন করিতে, তাহাদ্িগের প্রকৃতি 

বশে রাখিতে এবং মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য পালন 
করিতে শিক্ষা দিতে পারেন । “মাতাপিতার সম্মান 

কর! বালকদিগের প্রধান কর্তব্য” » এই মুল-সুত্র অব- 

লন্বন করিয়৷ অন্যান্য কর্তব্য-পালনে বালকদ্িগকে 
প্রবন্তিত করিতে হইবে। তাহাদিগের অসহায় ও 
পরমুখাপেক্ষী অবস্থা, ভালবাসা, দয়া ও আশ্রয়- 
লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি স্কুমার বৃত্তিগুলির অনু- 

শীলন বিশেষরূপ উপযোগী । এই সকল বৃত্তি 
চরিত্র-গঠনে ক্রমশঃ বিশেষ সহায় হইয়া উঠে। এই 
অবস্থায় কাধ্যপ্রিয়তা, ঈষন্তয়, কম্মফলের শাসন, 
কৌতুহল, পারিতোধিক, দণ্ড, প্রতিযোগিতা, 
প্রশংসাপ্রিয়ত। ও কর্তৃত্বপ্রিয়ত৷ প্রভৃতি প্রেরণার 





শিস 
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সাহায্যে শিক্ষক শিশুদিগের চরিত্র গঠনে প্রবৃত্ত 

| হইবেন। 

বাল্যাবন্থার  পুর্ববাবস্থার অনেকগুলি প্রেরণা বাল্যেও কাধ্যকরী 

খের হইয়া থাকে । অধিকন্তু বাল্যাবস্থার প্রেরণা প্রযুক্ত 
আত্মাভিমান ও কর্তৃত্বাভিলাষ, যশোলিপ্সা, জিগীষ! 
প্রভৃতি বলবতী বৃত্তিগুলি সমধিক জাগরূক হয়। 
স্থকুমার বৃত্তিগুলি বর্তমান থাকিলেও বলবতী বৃত্ত 
গুলিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শিক্ষক, এক্ষণে 
আক্মাভিমানের বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি অনুসারে 
কর্তব্য নির্ণয় করিবেন। প্রত্যেক আবেগের সছু- 
পাদানের সাহায্যে তাহাদের লক্ষ্য স্থির করিয়৷ 
দিবেন। এ অবস্থায় বালকদিগের কর্তব্যজ্ঞান দৃঢ়তর 
হইয়াছে ও হিতাহিত জ্ঞান অধিকতর পরিপুষ্ট 
হইয়াছে । সুতরাং অনেক বিষয়ে বালকদিগের 

: বিবেক-বুদ্ধির সাহায্য লইতে পার! যায়। 

যৌবন কালের  যৌরনের প্রেরণ! বশতঃ বন্ুবিধ লক্ষ্য উপস্থিত 

প্রেরণ! 
হয়, সুতরাং এ অবস্থায় উপযুক্ত লক্ষ্য নির্বাচন 
করা কঠিন। এ অবস্থায় কাধ্য গুলি জটিল ও নানা 
প্রকার প্রেরণ! দ্বার পরিচালিত । তথাপি অবস্থা- 
তেদে এক একটা প্রেরণার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া 
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যায়। এ অবস্থায় কর্তব্যজ্ঞান প্রবল হয় এবং আত্ম 
সম্মান ও আত্মমধ্যাদার প্রভাব বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া 
বালকেরা বিদ্ভালয়ের অভিমতান্ুসারে চলিতে তৎপর 
হয়। ভবিষ্যতের ভাবনা উদ্দিত হয় বলিয়া পরিণাম- 
দর্শিতা উপস্থিত হয়। শিক্ষক এই সকলের সহকারিতা 
অবলম্বন করিয়া বালকদ্দিগকে পরিচালিত করিবেন । 

১। শারীরিক অভাব-পরিপূরণের আকাঙক্ষা। বিভিজাতীয় উত 
যথা ক্ষুধা, ভূষণ ইত্যাদি । উদাহরণ 

২। ভালবাস|, ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক 
বিকার। 

৩। যোগক্ষেমাদি মানসিক আকাঙক্ষা । 
অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, যোগ; প্রাপ্তের রক্ষণ, ক্ষেম। 

৪। প্রশংসা!প্রয়তা, আত্মসম্মান, অবজ্ঞা প্রভৃতি 

নৈতিক বৃত্তি। 

৫। স্বার্থপর ভাববৃত্তি :-_শ্নেহাভিলাষ, ভক্তি, 

যশোলিপ্দাদি । 
শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন বালকের স্বার্থপর 

“প্রেরণার” বশবর্তী না হইয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে 
উচ্চতর প্রেরণা দ্বারা এবং পরিশেষে কর্তব্য- 
ত্ভান দ্বারাই পরিচালিত হয়। 
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দৈহিক ধাতু  পূর্বরবেই বল! হইয়াছে, আমাদের স্বাস্থ্য বহুল 
পরিমাণে দৈহিক-ধাতৃ-সমূহের সামগ্রন্যের উপর 
নির্ভর করে। রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ$ লোকের 
(98%109017)6) সাধারণতঃ সবল হয়; তাহাদের রক্ত- 
সথগলন ও শ্বাসক্রিয়! ভ্রুতবেগে চলিতে থাকে । এ 
শ্রেণীর লোকেরা সহজে অস্থস্থ হয় না, এবং কোন 
কারণে অন্রস্থ হইলে শীঘ্রই সুস্থ হইয়। উঠে। 
স্নাযুপ্রধান (01,916710) লোকদিগের প্রকৃতি 
অন্যরূপ। তাহাদিগের শারীরিক-যন্ধের উপর 
স্নায়ুমণ্ডলীর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শ্লেক্সপ্রধান লোকসমূহ 
(7019200901০) সাধারণতঃ অলস এবং কর্ম্মবিমুখ 
হইয়া থাকে । তাহাদের প্রকৃতি ন্বায়ু-প্রধান- প্রকৃতির 

ঠিক বিপরীত । 
বালকদিগ্গের মানুষের প্রকৃতি দৈহিক ধাতুর উপর নির্ভর 
প্রতি করে। যদিও এক প্রকৃতির দুইটি বালক দৃষ্ট 
হয় না, তথাপি তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে এতাদৃশ 
সাদৃশ্য থাকে যে, বালকপ্রকৃতির শ্রেণী-বিভাগ- 

করণ সম্ভবপর । 
১। উৎসাহী দৈহিক নিদর্শন : নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস ও 
রক্তসথগলন ক্রিয়া, ব্শলন ক্রিয়া, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসন্ন বদন ইত্যাদি । 





পে প্লিস পি 
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মানসিক নিদর্শন 2 স্ফুত্তিযুক্ত, সহজে এবং 
সহসা উত্তেজন|-ও প্রবণ ; কিন্ত গভীর ভাবে নহে ; 
ভাব প্রধান। 
দৈহিক নিদর্শন £__পেশীর কাব্য সবল, বদন ২। হঠকারী" 
নিশ্পীভ | 
মানসিক নিদর্শন £__সোণ্সাহপ্রকৃতি অপেক্ষা- 
স্বল্প ক্ষিপ্রকারী। মানসিক-গ্রতিক্রিরা মন্দগতি হইলেও 
অধিক-কাল-স্থায়িনী। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্বাবলম্বী। 
ইচ্ছা প্রধান । 
দৈহিক নিদর্শন £-_স্ুলোদর, ব্দন-মগ্ডলাকৃতি ও ৩। নিতে 
ভাববিরহিত; গুষাধর স্থুল। শরীর অপটু। ৬ 
মানসিক নিদর্শন $--মন জড়তাপুর্ণ ও ভারা- 
করান্ত। প্রায়শঃ নির্বেবাধ, ধৈর্যশীল, আত্মনির্ভর- 
শীল, মৃদুগতি । 
দৈহিক নিদর্শন £_-মস্তক বৃহদাকার, চক্ষু ৪। ভাবশ্রধা 
উজ্জ্বল ও ভাবপুর্ণ, ক্ষীণা্গ, দ্রতগতি । 
মানসিক নিদর্শন £__কবিত্ব, সঙ্গীত ও প্রকৃতি. 


প্রিয়; ) সাংসারিক কার্যে উদাসীন । 
যদিও বিভিন্ন প্রকৃতির লক্ষণ প্রদর্শিত হইল, 


তথাপি প্রন্কৃতপক্ষে, অবিমিশ্র প্রকৃতির লোক প্রায়ই 





.8৪৬ 


"শিশু প্রক্কৃতি 


আবশ্যক 


চর্ভব্য কর্ম ও . 


_স্থকন্দধের 
মধ্যে প্রভেদ 


মনোবিজ্ঞান 1 


দেখিতে পাওয়া বায় না। প্রায় সকলই বিমিশ্র 
ধন্ধ্াক্রাম্ত। সাধারণতঃ, স্ত্রীলোকের ভাবপ্রধান ও 
উৎসাহশীল (5808176 )) পুরুষেরা প্রায়ই 
(০0০19209) কোপন কিংবা নিস্তেজঃ্বভাব । 
বালকের প্রায়ই উৎসাহশীল; যুবা পুরুষ তেজন্বী, 
এবং বুদ্ধেরা নিস্তেজঃস্বভাব। 

বালকের প্রকৃতি জানা শিক্ষকের সর্ববথ কর্তব্য । 
নচেও স্থৃশিক্ষক হইতে পারা যায় না। অবিমিশ্র 
প্রকৃতির বালকদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্ল এবং 
তাহাদিগের সহিত সমুচিত বাবহার ছুরূহ ব্যাপার 
নহে। বিমিশ্রপ্রকতিক বালকদিগের সহিত 
ব্যবহার, বিশেষক্ূপ বিবেচনা- সাপেক্ষ । উতসাহশীল 
ও ভাব্প্রধান বালকদিগকে শাসনান্ববন্তী করিতে 
বিশেষরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। হঠকারী ও জড় 
প্রকৃতি বালকদিগের সহিত ব্যবহারে সবিশেষ 
সাবধানতার প্রয়োজন । 

কর্তব্যকণ্রের সহিত সণুকাধ্যের প্রভেদ আছে। 
কর্তব্যকশ্মের অকরণে প্রত্যবায় আছে; সতকর্মের 
অকরণে প্রত্যবায় নাই, কিন্ত করিলে প্রশংসা আছে। 
সাধারণতঃ স্শুকার্ষ্য বলিতে গেলে কর্তব্যকণ্্মাতিরিক্ত 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় ৪৪৭ 


পস্মিসিতসি তিতাস রাস লো রাস্তা পির উর ভিপি সস ৩ এস পপর রি পিসি পি রি শি লাস্ট লস্ট পাটি পৌষ পো লা এ লি 


প্রশংসনীয় কাধ্য বুঝায়। কর্তব্যকণ্নে সত্ব ও 
অধিকারের ভাব মিশ্রিত আছে। ইহাতে অপরের 
সহিত বাধ্যবাধকতা-ভাবও নিহিত আছেঁ। | 

কর্তব্যকণ্্ন এবং সতকন্মের মধ্যে নিম্নলিখিত কর্তব্য ও কর্ম: 
প্রভেদ দেখা যায় । ১ ১ 

১। কর্তব্যকণ্্ম পুর্ব্ব হইতে নিদ্দিষ্ট, সতকর্ম্ম | 
অনিদ্দিষ্ট। 

২। কর্তব্যকম্ম সসীম, সুকম্ম্ন সীম । 

৩। কর্তব্য কম্ম বলিলে ব্যক্তিবিশেষের সহিত 
বাধ্যবাধকতা বুঝায়, সশকাধ্য বাললে সর্বসাধারণের 
প্রতি বাধ্যবাধকতা বুঝায় । 

81 কর্তব্যকণ্ম অবশ্যক রণীয়, সৎকন্মন ইচ্ছাধীন । 

৫। সংকন্মের সীমা, কর্তব্য কম্মের সীমাপেক্ষা 
অধিকতর বিস্তৃত, কিন্তু কর্তব্যকর্্ম সর্ববদ| সতকর্ম্মের 
অন্তত নহে। যথা- আত্মরক্ষা, পরিণামদর্শিতা, 
মিতাচারিত৷ ইত্যাদি কর্তব্য, সৎকাধ্য বলিয়া 
পরিগণিত হয় না। 


নৈতিক কর্তব্যকণ্্ম শিখাইতে হইলে অনুভব, নৈতিক কর্তব্য 


তান ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন আবশ্যক | বিভ্ালয়ের ৯০ 


শাসনের ভিত্তি নৈতিক বিধানের উপর স্থাপিত হওয়া 


াউিিসসিিআটিটি 





8৪৮ মনোবিজ্ঞান । 


সস পিপাসা এছ ০ সস সিএ এর, সস 


কর্তব্য। তাহার জন্য সাহিত্যপাঠের সাহাধ্য লইতে 
হইবে, এবং ধণন্মভাবের উদ্রেক করিতে হইবে। 
দৃষ্টান্তের প্রভজীব কখনই উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু 
অনুষ্ঠানই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ । 
১ম, অনুষ্ঠান কর্তব্যজ্ঞানের বিকাশ করিতে হইলে কর্তৃব্য- 
কন্মা নিয়মিতভাবে করা উচিত। স্থকুমার 
বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত কর্তব্যকর্ম্ের অনুষ্ঠান, আমা- 
দ্রিগের মনে আত্মপর সম্বন্ধীয় কর্তব্যজ্ঞানের উদ্রেক 
করে। বালকদিগকে ক্রমশঃ বুঝাইয়া দিতে হইবে 
যে, স্বার্থ ও পরার্থ একই বিধানের অধীন । 
অভিজ্ঞত! দ্বারা ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যায় যে, 
সাধুতাই স্বার্থসিদ্ধির প্রধান কৌশল । অভ্যাস দ্বারা 
কর্তব্যকম্্ন চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে । বালকের ক্রমশঃ 
বুঝিতে পারে যে, সত্য আচরণ বিশ্বাস উৎপাদন 
করে; ভালবাসা হইতে আসক্তি জন্মে; পরিশ্রমই 
কৃতকাধ্যতার মুল এবং সদয় ব্যবহারই কৃতজ্ঞতা 
শিক্ষা দেয়। “কারণং কাধ্যমেব” অর্থাশ কাধ্য, কার- 
ণেরই অভিব্যক্তি, এজন্য স্থখদায়ক কাধ্যের কারণও 
স্বখদায়ক। কিন্তু ইহাও বালকদিগকে বুঝাইয়া 
দিতে হইবে যে, পরিণাম-স্থখকর বলিয়াই কর্তব্যকর্ষ্ম 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


188৯ 


৪ ২্সিগাছ তা টোিতসিতি পিপি সিকি সিসির সত স্িসিল সা স্পাস্াসিসািস্স্পিসিতী সপোন সপাস্পিরী সিসি সপ সপস্সির পা সপ সর জর পারা সর অন সি সা সিসি সপ সর সমিতি তি উর বসি 


বিধেয় এরূপ নহে, ঠ কর্তব্যানুরোধেই কর্তব্য পালন 
করা উচিত। 

বিদ্ালয়ের শাসন এ প্রকার হওয়া উচিত, 
যাহাতে কর্তব্যকম্মগুলি নিয়মিত-ভাবে সম্পাদিত 
হয়। বি্ভালয়ের শাসন ভয়প্রদ না হইয়া অনুরঞ্জক 
হওয়া উচিত। কখন কখন কঠোর শাসনের 
প্রয়োজন; অত্যধিক নৈতিক উপদেশ প্রায়ই ফলপ্রদ 
হয় না। 

জ্ঞানের বিকাশ, কর্তব্যকরণে সবিশেষ ফলদায়ক । 
বালকের! লন্ভানতা-প্রযুক্ত অন্যায় কাধ্য করে, স্থতরাং 
জ্ঞানোন্মেষ আবশ্যক ; কিন্তু কেবল জ্ঞান হইলেই 
হইবে না। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তাহ। কাধ্যে পরিণত 
করিতে হইবে । উপযোগী সাহিত্য হইতে আমা- 
দিগের বহুবিধ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। তশুসহকারে 
নৈতিক উপদেশ সকল অজ্ঞাতসারে হৃদয়জম হইতে 
পাকে । বালকদিগকে চিত্তাকর্ষক সাহিত্যপুস্তক 
পড়িবার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য ৷ 

উচ্চতর প্রবৃত্তির অনুশীলনঘ্বারাও বালকদিগের 
মনে নৈতিক ভাবের উদ্রেক হয়। বিদ্যালয়ে 
পরম্পরের সহিত সহযোগিতার ভাব প্রকাঁশ করি- 

২৯ 


২, শাসন 


ওয়, জানের 
উদ্মেব-কর ৭ 


৪র্থ। উচ্চতর 


অনুশীলন 


৪৫০ মনোবিজ্ঞান ও 


৯ পিপাসা পাস পালা পা পাসছিসি ৯৭ ৯৯ লি পি ৩ স্পাসি শাসিলাসি ০৮৩ পাস্পিশসিপাসি পস্সি প সিনাই পাস পাস সি পাস লস্ট 


বার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়) পরস্পরের 
প্রতি সদয় ও অনুকূল হইতে বালকদিগকে শিক্ষা 
দেওয়া কর্তব্য । শিষ্টাচার, সত্যপ্রিরতা, আন্ছানু- 
বন্তিত। প্রভৃতি নৈতিক বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা বালক- 
দিগের ভাববৃন্তিগুলি ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে । 
পরস্পরের এবং ইতর প্রাণীদিগের প্রতি সদয় 
ব্যবহার দ্বারা মনুষ্যত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 

£ | ইচ্ছাশকির. নৈতিক গুণ বলিলেই সদিচ্ছার দৃঢ়তা বুঝায় 

অনুশীলন নৈতিক গুণ আমাদিগকে গ্যায়ানুগত কাধ্যে প্রবপ্তিত 
করে। অতএব ইচ্ছাশক্তি একটা প্রয়োজনীয় উপা- 
দ্রীন। যত শীঘ্র সম্ভব বালকদিগকে স্বাধীনভাবে 
বিচার করিয়া সৎকাধ্য সাধন করিতে শিক্ষা দেওয়া 
উচিত | যাহাকে শীঘ্রই কাব্যে পরিণত কারবার সম্তাবনা 
আছে, তাহারই বিচার কর্তব্য । অনুভব, বিবেচনা, 
নিস্পত্তি এবং অবশেষে কার্যসাধন এই গুলিই 
নৈতিক পরিণতির আবস্থা-চতুষ্টর | স্থুদুরবন্তী কার্য 
সম্বন্ধে প্রথম ছুইটী অবস্থার উদ্রেক করিয়া নিরস্ত 
হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে । চতুর্থ অবস্থ। পর্যন্ত 
অগ্রসর হইতে না পারিলে কর্তব্য-কম্মে অবহেলা! 
করিবার অভ্যাস জন্মে । 





্রয়োবিং শ অধ্যায় 


জাপা স্িতাস্ির সিপাসসিপ ছিপ সিল জি পাপ িলা উপীষ্সিা উ। পট আপি পাস সপ সিসি ৬ সপাস্পিসসিরাসিপীসিী সপস্টিল সনি ও পাস পাস পাপা সিসি 


শ্রেণীবিভাগ দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয় পরিস্ফুট 
হয়, এবং পরিশ্রমেরও লাঘব হয়। বাল্যজীবনের 
কোন্‌ অবস্থায় কি প্রকার নোতক শিক্ষাদান করা 
বিধেয, তাহারও নিদ্ধারণ করা যায় । বালকদিগের 
বুদ্দিমন্ত। ও নৈতিকশক্তি অনুসারে উপদেশ দিবারও 
তানেক স্বিধা হয়। 





৪৫১ 
সৎকার্য্যের 
শ্রেণীবিভাগ 


হ্যায়পরতা সম্বন্ধে ধারণা বালকদিগের পক্ষে স্যায়পরতা 


সহজ নহে । সাম্যভার ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ। আবশ্যক 
দণ্ডের সাহায্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যারপরতা 
উল্লঙ্ঘন করিলে কি দণ্ড হইতে পারে, তাহা বালক- 
দিগের জানা উচিত । কিন্তু স্যারপর্তা যাহাতে 
বালকদিগের প্রকৃতি-গত হয়, তাহার চেষ্টা কর! 
কর্তব্য । ন্যায়পরতা যে গৌরবের বিষধর ও 
অনশ্য পালনীয়, ইহা বাল+*দিগকে বুঝাইতে হইলে 
বিদ্ালয়ের নিয়ম ন্ারপরতার উপর সংস্থাপিত 
হওরা আবশ্যক। দণ্ড ও পারিতোষিক প্রদানের 
সময় বিশেষ-রূপ সতর্ক হওয় কর্তব্য । 

সমগ্র মনুষ্য-জাতির প্রতি মন্তরাগ, ইহার বিশেষ 
লক্ষণ । আমাদিগের ইচ্ছাশক্তিকে এ প্রকারে 
আয়ত্ত করিতে হইবে, যাহাতে পরের উপকার করিবার 
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স্তায়পরতা ও 
উপচিকীষার 
বযধ্যে প্রভেদ 


'পরিপামদশিতা 


অপরিপাম- 
দর্শিতা 


মনোবিজ্ঞান । 


প্রবৃত্তি স্বতই জন্মে । তৎসঙ্গে অনুরাগের অনুশীলনও 
আবশ্যক হইয়া পড়ে । কারণ, অনুরাগ ব্যতীত হিত- 
কর কার্য্ের অনুষ্ঠান হয় না; অতএব উপচিকীর্যা 
বৃত্তির দুইটা উপাদান লক্ষিত হয়। প্রথম, অনুরাগের 
অনুশীলন ; দ্বিতীয়, অন্যের স্ুখ-সংবদ্ধন | 

উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা৷ অপেক্ষা গরীয়সী | ন্যায়- 
পরতার উপর আমাদিগের অধিকার আছে, কিন্তু পর- 
হিতৈষিতা শ্বেচ্ছা-সাপেক্ষ। ন্যায়পরতা দণ্ডের 
সাহায্যে প্রবপ্তিত করিতে পারা যায়, কিন্তু উপচিকীর্যা 
সম্বন্ধে তদ্রপ বিধান করিতে পারা যায় না। অভ্যাস 
ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরহিতৈষিতা শিক্ষা দেওয়া 
কর্তব্য । শৈশবাবস্থাই এই প্রকার শিক্ষার সবিশেষ 
অনুকুল । 

ইহা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। নিজের প্রতি 
কর্তব্যজ্ঞান হইতে ইহা উদ্ভৃত। কাধ্যের ফলাফল 
দেখিতে দেখিতে পরিণামদর্শিতা জন্মে । 

অনভিজ্ঞরতা ও হঠকারিতা হইতে অপরিণাম- 
দর্শিতা উৎপন্ন হয়। স্ৃত্রাং ইহার প্রতীকারের 
জন্য বুদ্ধিবৃত্তির ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন আব- 
শ্রক। উপদেশ দ্বারা অজ্ঞতা দূর করিতে পার 
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বায়, কিন্তু হঠকারিতার প্রতীকার আয়াসসাধ্য ; 
কারণ হঠকারিত। প্রকৃতিগত। উপদেশ, পরিচালনা, 
শীসন, উদাহরণ এবং কাধ্যের ফলাফল ইত্যাদির 
সাহায্যে কিয়ৎ-পরিমাণে ইহার প্রতীকার কর! 
যাইতে পারে। বালকদ্দিগকে আত্ম-সংযম-শিক্ষা 
দেওয়া শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য । ইহাতে ক্রমশঃ 
চিন্তাশক্তি বদ্ধিত হইবে এবং সাধারণের অভিমতের 
প্রতি আস্থা জন্মিবে। ও 

মিতব্যয়িতা, পরিণাম-দর্শিতার রূপীস্তর। ইহার মিতব্যরিতা 
সাহায্যে আমাদিগের স্বাতন্ত্রভাব ও আত্মনির্ভরশীলতা 
জন্মে। বালকদিগকে মিতব্যয়িতা, দূরদর্শিতা ও 
আত্মনির্ভরশীলতার উপদেশ দেওয়৷ কর্তব্য । অভ্যাস 
সবার আমর! মিতব্যয়িত। শিক্ষা করিতে পারি। 
বালকেরা নিম্নলিখিত অভ্যাসগুলি সাধন করিবে 2-- 

১। অল্প আয়ে আবশ্যক ব্যয়নির্ববাহের 
অভ্যাস। 

২। অনাবশ্যক ব্যয় করিবার প্রলোভন- 
মনের অভ্যাস | 

৩। ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয়ের 
অভ্যাস । 
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মিতাচার। 


সাহস 





মনোবিজ্ঞান | 
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গৃহই এই গু শিক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান। 
ইচ্ছাশক্তির উতুকর্ষ-সাধন দ্বারা মিতাচার অভ্যস্ত 
হইতে পারে। 

ইহা! অসম-সাহস ও ভীরুতার মধ্যবর্তী অবস্থা । 
অসম্ভব চেষ্টা করিতে গেলে সাহস ছুঃসাহসে 
পরিণত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত আমা- 
দ্িগের সাহস বদ্ধিত হইতে পারে । বালকদিগকে 
বাধা অতিক্রম করিবার স্থযোগ দেওয়া কর্তব্য । তাহা- 
দিগের জ্ঞানের বিকাশ-সাধন ও অনুলক বিশ্বাসের 
দূরীকরণ করিতে হইবে । 


চতর্বিবংশ অধ্যায় | 


শাসন । (1015011911716 ) 


শাদন নৈতিক-ণিক্ষা-দাঁনের একটা উপাঁর | ইহার শাসন। 
সাহায্যে চরিত্র সংশোধিত ও গঠিত হয়। 

শীসন বলিতে গেলে আজ্ঞানুবর্তিতা বুঝায় । আজ্ঞানুবর্তিতা 
আজ্ঞান্ববর্তিত৷ ব্যতীত জীবনের কাধ্য সম্পাদন কর! 
অসম্ভব । আত্সসংযম ব্যতিরেকে ইঠা প্রকাশ পার না। 
আন্ঞানুবর্তিতা অকৃত্রিম হওয়া আবশ্যক ৷ আভ্ঞানু- 
বন্তিত। তিন প্রকার । ১ম, বিবেকরহিত ;_-যেমন 
ক্রীতদাসের মাডজ্ঞাপালন; ইহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি ক্ষীণ 
হইয়া পড়ে। হয়, স্বেস্চানিরপেক্ষ ;_ প্রথমাবস্থায় 
বালকদ্দিগকে ইভারই বশণন্তা করিতে হয়। কিন্তু তাহা - 
দ্িগকে অধিক দিন ইহাত্র বশবন্ী রাখা উচিত নয়। 
তাহ! হইলে তাহাদিগের ইচ্ছাশক্তি হীনবল হইয়া 
পড়ে । শয়, প্রকৃত আজ্ঞনুরত্তিতা ;_ ইহা ক্রমশঃ 
প্রকাশ পায়। ইহা বিবেক ও আত্মসংঘম হইতে 
উদ্ভৃত। শিক্ষকের ও বালকদিগের মধ্যে ভালবাসার 
উপর ইহা নির্ভর করে। ইহা দ্বারা বালকেরা নিজ 


কনএলি জর পপ পিপিপি পসপপ্প্পপপপপসস স 


ইচ্ছাশক্তি না হারাইয়৷ শিক্ষকের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়। উপরি-উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 
আদেশকারী অনুশাসন, ইহা বহিঃম্থ; শেষোক্ত 
দৃষ্টান্তে আদেশকারী বিবেক,_ইহা৷ অন্তরস্থ। 

বিদ্যালয়ের. বিছ্ভালয়ে নৈতিক শাসন বলপূর্ববক প্রবর্তিত 

শাসন করা অসম্ভব। শিক্ষকের এ প্রকার উপদেশ দেওয়! 
কত্তব্য, যাহাতে বালকের জানিতে পারে যে, আজ্ঞানু- 
বন্তিতা অপরিহাধ্য । বয়ঃস্থ বালকদিগকে শাসনের 
কারণ বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য। বিদ্যালয়ের শাসন 
নিদ্দিষট বিধানের উপর নির্ভর করে। নিয়ম বারা 
স্বাধীনত৷ বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব নিয়ম যত কম 
হয়, ততই ভাল । ইহাতে ছাত্রদিগের সম্মতি থাকা 
উচিত। সদয় ব্যবহার দ্বারা এই সম্মতি লাভ 
কর! যায়। প্রথমাবস্থায় বিগ্ভালয়ের শাসন স্বেচ্ছ।- 
নিরপেক্ষ ; কারণ, সে অবস্থায় তাহাদিগের বুদ্ধি 
তাদৃশ বিকাশ-প্রাপ্ত হয় না, যাহাতে তাহারা নিজের 
কন্তব্য বুঝিতে পারে। 

সথয শাসন গাহস্থ্য-শাসন, অনুরাগের উপর নির্ভর করে। 
গৃহে বালকের প্রথমে ভালবাস! পায়, পরে 
হৃবিচার পায়। বিষ্ভালয়ে ইহার বিপরীত্ত ঘটিয়। 
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থাকে । মাতাপিতা বাঁলকদিগের চরিত্র-গঠন 
করিবার বেশী স্বযোগ পান। এই কারণে বালক- 
দিগের চরিত্র-গঠনের ভিত্তিস্থাপন সম্বন্ধে গৃহই 
বিদ্যালয় অপেক্ষা অধিক অনুকূল। গাহ্‌ন্থ্য শাসন 
চরিত্র-গঠনে অনুকূল হইলে বিদ্যালয়ের কার্য অনেক 
পরিমাণে লঘু হইয়া আসে। অতএব শিক্ষক ও 
অভিভাবক উভয়ে এ বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য 
করিবেন । 

গাহন্থ্য শাসন যেমন মাতাপিতার প্রভাবের 
উপর নির্ভর করে, বি্ভালয়ের সুশাসন সেইরূপ 
শিক্ষকের ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরি স্থাপিত। 
কিন্তু শিক্ষকের কর্তৃত্ব মাতাপিতার কর্তৃত্ব অপেক্ষা 
অনেক অল্প। মাতাপিতার প্রতি বালকদিগের 
অনুরাগ শিক্ষকের প্রতি অনুরাগ অপেক্ষ! অনেক 
পরিমাণে অধিক; কারণ বিষ্ভালয়ে ছাত্রসংখ্যার 
আধিক্য-বশতঃ শিক্ষকের পক্ষে সকলের অনুরাগ- 
ভাজন হইবার স্থযোগ সম্ভবপর হয় না । এতদ্বযতীত 
বালকেরা শিক্ষকের উপর স্বীয় অভাব-মোচনের 
জন্য নির্ভর করে না। কারণ শিক্ষক মাতাপিতার 
হ্যায় বালকদিগের সকলপ্রকার প্রয়োজন সাধন 
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বিদ্যালয়ের 
শাসন ও 


শাসন। 


৪৫৮ বীনা | 
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করিতে পারেন না। শিক্ষকের শাসন পক্ষপাত- -শৃহ্য 
' ও স্থবিচার-মূলক হওয়। উচিত। শিক্ষক ইহা স্মরণ 
রাখিয়া এবং বালকদিগের প্রতি তাহার নৈতিক. 
শাসনের সীমা অবধারণ করিয়া দণ্ড বিধানে প্রবৃত্ত 
হইবেন। শিক্ষক একজন আন্মষ্ঠানিক-ক্রিরা- 
সম্পন্ন শাসনকত্ত; অর্থাৎ শাসনবিষয়ে তিনি 
স্বশিক্ষিত ও অভ্যস্ত। মাতাপিতা এ বিষয়ে 
অনভ্যন্ত। সেই জন্য শিক্ষক মাতাপিতা অপেক্ষা 
অধিকতর কৃতকাধ্য হন। এই হেতু অনেকে বলেন 
যে, চরিত্রগঠনে নিছ্ঠালয়ের শিক্ষা গাহস্থ্য-পিক্ষা 
অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী । কিন্তু গুহেই 
শাসনের ভিন্তি স্থাপন করা উচিত। 
নৈসর্গিকশাসন. অর্থাৎ থেমন কশ্মা তেমন ফল। রুসো ও 
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টা স্পেন্নার এই প্রকার শাসনের পক্ষপাতা | 
টু প্রম-_উহাদ্বারা আমরা কম্মফল জানিতে 
পারি ও কাধ্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারি । 
দ্বিতীয় ইভার দ্বারা কম্ুব্া-জ্ঞানের মাতার 
উপলব্ধি সুচারুরূপে হইয়া থাকে । শান্তি ও পুরস্কার- 
বিধানের প্রয়োজন হয় না। 


তৃতীয় ইহা যে অবিমিশ্র ন্যায়ের শাসন, 


চতুর্িংশ অধ্যায় 


পান্টি স্টপ সিশাস্টিপস্সিরিসসিপি ৯ পা সপ আপাসটিা্মিসসিশিসমপ্িসি পা সিসির পাস্সিতী সতী সি 


প্রত্যেক বালক তি বুঝিতে পারে। ্থতরাং এ 
প্রকার শাসনে বালকদ্দিগের মনে দুঃখ কিংবা! কাহারও 
উপর ক্রোধের উদ্রেক হয় না। 

চতুর্২_-শাসকের ক্রোধ ইত্যাদি প্রদর্শন দ্বারা 
নিজ স্বাভাবিক প্রকৃতি বিকৃত করিবার কোঁন 
প্রয়োজন থাকে না। 

পঞ্চম-_নিয়ম।বলীর ন্যায় ইহা বালকদিগের 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না। 

ষষ্ট-_ ইহাতে বালকদিগের মাতাপিতার ও 
শিক্ষকের মধ্যে কোন প্রকার মনোমালিন্যের আশঙ্কা 
থাকে না । 

সপ্তম--প্রার়শঃ কম্মের ফল শীঘ্রই প্রকাশ 
পায়, স্থতরাং ইহ! বিশেষরূপ ফলপ্রদ | 

১। প্রতিকল সকল সময় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া 
যায় না, বিশেষতঃ যখন কার্যগুলি অভ্যস্ত হইয়া 
পড়ে। স্ুরাঁপায়া অভ্যাসবশতঃ স্থরাপান-জনিত 
অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করে না। 

য় প্রতিফল সকল সময়ে উপযোগী ন! 
হইতে পারে; যেমন, আত্মপ্রশ্রয় দ্বারা স্বাস্থ্য 
একেবারে নষ্ট হইয়া! যাইতে পারে। 


পা পাস শীট লি পাস্টি লং 


৪৫৯ 


দিপা পি পিসি জিপি 


দোষ 


৪৬০ 


দোষ। 


মনোবিজ্ঞান । 


2 ০৯ বসি এসি বি রি সি জি 


৩য়-_প্রতিফল কখন কখন অতি বিলম্ছে 
সংঘটিত হয়, সেই জন্য বালকের! তাহা অগ্রাহা 
করে। 

৪র্থ-_প্রতিফলের কখন কখন সামঞ্জন্য থাকে 
না। অনেক সময় সামান্য অসাবধানতার জন্য 
বালকগণকে বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা! যায়। 
“লঘুপাপে গুরুদণ্ড” হইতেও পারে। 

৫ম- প্রতিফল কখন কখন যথোচিত ন৷ 
হওয়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না; গুরু ভোজন 
কষ্টদায়ক হইলেও সাধারণতঃ লোকে তাহা! হইতে 
বিরত হয় না ! 

৬ষ্ঠ*--একজনের দোষের জন্য অপরে তাহার 
ফল ভোগ করে; যেমন, পিতার পাপে পুক্রকে কষ্ট 
ভোগ করিতে হয়, এবং পুজ্রের পাপে কখন কখন 
পিতাকেও দগুভোগ করিতে হয়। পুত্র রাজদ্রোহী 
হইলে পিতাও দগুনীয় । 

৭ম-_নৈসর্গিক প্রতিফলের যুক্তি ভ্রমাত্মক ৷ 
কারণ, ইহা! দ্বার! বুঝায় যে, শিক্ষা প্রণালীতে নিষ্কাম 
কণ্মের জন্য উপদেশের প্রয়োজন নাই। বালক- 
দিগকে কেবল ইফ্টসিদ্ধির অনুকূল উপদেশ দিলেই 


পোাস্মিসপসি 





চতুর্বিবংশ অধ্যায় ৪৬১ 


অস্িন্তিস্সিন্বিস্টিসিসিসডর্ইিউএাসিস 





যথেষ্ট হয় না। এই প্রকার উপদেশ স্বার্থপুর্ণ; 
ইহাতে নৈতিক-গুণের শৈথিল্য প্রকাশ পায়। 
শাসন বাঁলকদিগের প্রকৃতি-সাপেক্ষ। বালক- 
দিগের প্রকৃতির উপর লক্ষ রাখিয়া শাসনের বিধান 
করা উচিত। অতএব বালকদিগের প্রকৃতি জানা 
শিক্ষকের আবশ্যক | 
১ম___শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, অর্থা ব্যক্তিগত শাসনের অহ 
প্রভাব। শিক্ষকের স্বভাব যেন চিত্তাকর্ষক রতি: 
তাহার ভাবও প্রশান্ত হয়। শান্ত ব্যবহার 
দ্বার শক্তির অপচয় হয় না । শিক্ষকের ব্যবহারের 
উদাহরণ বিশেষ ফলপ্রদ। অতএব শিক্ষকের 
ব্যবহার এ প্রকার হওয়া উচিত, যাহাতে বালকের! 
তাহার চরিত্রে স্থন্দর আদর্শ দেখিতে পায়। 
২য়_অনুকূল পারিপার্থিক অবস্থা । ইহাও 
অত্যন্ত আবশ্যক | বিদ্যালয়ের ঘর গুলি যেন প্রশস্ত 
হয় ও তাহাতে বায়ুসঞ্চালনের স্থুব্যবস্থা থাকে, 
এবং তাহার পরিচ্ছন্ন ও প্রীতিকর হওয়া 
আবশ্যক । বিষ্ভালয়-সংলগ্ন ক্রীড়াস্থল, গমনাগমনের 
পথ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঘর থাক। বিধেয়। 
ওয়-_বিদ্যালয়ের স্থুব্যবস্থা ; অর্থাৎ, ৰিধিমত 
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শাসন সম্বন্ধে 
ছাত্রদিগের 
সহযোগিতা | 


মনোবিজ্ঞান । 


লাস পা পিপিপি লি পাটি টি ত বাসটি কাস 


শ্রেণীবিভাগ, উপযোগী সময়তালিকা, স্থচারু 
শিক্ষাপ্রণালী, সমুচিত তন্থাবধান ও নিয়ম-মত ড্রিল 
ইত্যাদি । 

ধর্থ__ শাসনের স্থৃপ্রণালী ; কর্তব্যাকর্তব্য কম্ম- 
গুলি স্থৃম্পষ্ট ভাষায় বিকুত থাকা উচিত । বিধানগুলি 
যত স্পষ্ট ও অল্প হয়, ততই ভাল। কোন আদেশ 
করিবার পুবেব রাতিমত বিবেচনা কর! কর্তব্য ; তাহ 
হইলে আদেশ-প্রত্যাহারের প্রয়োজন হয় ন|। বয়ঃস্থ 
বালকদিগকে বিধানের কারণ বুঝাইয়৷ দিতে বাধা 
নাই। যাহাতে শাসনের বিধানগুলি কন্মে পরিণত 
করিতে পারা যার,তাহার স্থযোগ ।দতে হইবে | বিচার- 
পূর্বক দণ্ড দেওয়া কর্তব্য এবং তাহা প্রতিরোধক 
না হইয়া সংশোধক হওয়া উচিত। অত্যধিক শাসন 
পরিহার) । শ্রুদ্র দোষ লইয়া সময় নষ্ট কর| উচিত 
নয়। পারিতোধিক বিবেচনা-পূর্ববক দেওয়া কর্তব্য 
এবং যাহাতে উহ! সমগ্র স্কুলের অভিমত ও নাতি-সম্মত 
হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য । বালকদিগকে কিয় 
পরিমাণে বিশ্বাস করা কর্তব্য । 

শাসনের অনুকূল ন্যিমণ্ডলি বালকদিগের সহ- 
যোগিতা লাভে জমর্থ হয়। শাঁসন-বিধান সম্বন্ধে 


ই অব)।এ 
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শিক্ষকের নায়, বয়-স্থথ  বাঁপকদিগেরও উদাহরণ ত অল্ল- 
বয়স্ক বালকদিগের চরিত্র গঠনের সহায়। অতএৰ 
স্রশাসন রক্ষা করিপার জন্য উচ্চশ্রেণীস্থ বালকদিগের 
সহযোগিত। গ্রহণ কর! উচিত। তাহাদিগের উপর 
“মনিটারের” কর্তব্য-ভার দিতে পারা বায়। 
বালকদিগের সম্মিলন ও আবসর-দান সম্বন্ধে ব্যবস্থা 
করিবার ক্ষমতা বয়ঃশ্থ বালকদিগকে দেওয়া কর্তব্য । 

শিশুদিগের শারীরিক, মাসসিক ও নৈতিক প্রাথমিক 
দুর্ববলতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে স্থশানানের অধান রাখা চিত 
আবশ্যক হয়। কন্ধ্ফল রূপ শাসনের স্থযোগ, সকল 
সময়ে উপস্থত হর ন!। সেইজন্য শিশ্ুদিগকে 
স্বকুত এবং অন্যকৃত কর্থ্ের পিপদ্‌ হইতে সতত 
রক্ষা কর্রতে হইবে; এবং তাভাদিগক স্বথপথে *' 
পরিচানিঠ করিয়। সদভাসের বশীভৃত করিতে 
হইবে | 

বহঃস্ক লোকদিগের ন্যায় বালকদিগেরও যথেস্ছা- শাসনের জন্তই 
চারের প্রতিংরাস আনশ্যক। সকল প্রকার শাসনেই দের বিধান 
দণ্ডের বাবস্থ। দেখিতে পাওয়া যাত। বিগ্ভালয়ে 
ইহ! আহাব *প্রযোঁজনীয়। তদভাবে কোন প্রকার 
নিয়ম ক) শাসনের সম্ভাবনা নাই। বাঁলকদ্দিগকে 
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বিবেচক ও আজ্ঞাবহ করিবার উদ্দেশ্যে দণ্ডের 
বিধান করা হয়। বালকদিগের মনে সদভ্যাস 
নিহিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং যাহাতে তাহার 
ইচ্ছাপুর্ববক সদভ্যাসের অনুরাগী হয়, এতছুদ্দেশ্যে দণ্ড- 
বিধান বিধেয়। কিন্তু শাস্তি বিধান যতই অল্প হয়, 
ততই ভাল। 
দশের বিভিন্ন দণ্ডের উদ্দেশ্য ১ম, প্রতিষেধক; হয়, 
উদ্দেশ্য । সংশোধক ; ৩য়, প্রতিশোধক। সমাজ-গঠনের 
প্রথমাবস্থার দগুবিধানের তৃতীয় উদ্দেশোরই প্রাধান্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। তখন কেহ চুরি করিলে 
তাহার হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইত। যেব্যক্তি অন্য 
লোকের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহারও চঙ্ষু নষ্ট 
করা [হইত । ক্রমশঃ, দণুবিধানের ভার সমাজের 
হস্তে অর্পিত হইল, এবং তশুসঙ্গে দণ্ডবিধানও অনেক 
পরিমাণে নিয়ম-বদ্ধ হইল। সভ্যসমাজে দণ্ডবিধানের 
এই প্রতিশোধক উদ্দেশ্য ক্রমশঃ লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে । 
এখন সমাজের মঙ্গলসাধনের জন্যই দণ্ড দেওয়া 
হয়। অপরাধী ব্যক্তি সমাজের একটী অঙ্গ। 
সৃতরা অপরাধীর চরিত্র সংশোধনেই সমাজের 
মঙগল। যদিও দগুবিধানে, রুচিবিরুদ্ধ তৃতীয় 
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উদ্দেশ্যটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ইহা 
একেবারে তিরোহিত হয় নাই, এবং হওয়াও উচিত 
নহে। পগুবিধানের প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করিবার 
জন্য এবং অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য দণ্ডের 
যুক্তিসঙ্গত ও যখোঁচিত প্রতিশোধক-ভাব থাকা 
উচিত। 


8৬৫ 


অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন করাই শিক্ষকের তর 
প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও শিক্ষাবিধানে উল্লিখিত ত্রিবিধ ত্রিবিধ 
উদ্দেশ্যের সারবত্তা দেখিতে পাওয়। যায়। অপরাধী 4 


বালক বিদ্ালয়স্থ সমাজের একটা অঙ্গ; স্থৃতরাং 
সেই সমাজে স্ুশৃঙ্খলতা-প্রবর্তনের জন্য শিক্ষক দণ্ডের 
প্রতিষেধক উদ্দেশ্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। 
যদ্দি কেহ বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে, শিক্ষকের 
কর্তব্য সেই নিয়ম সমর্থন করা, এবং তাহা 
করিলেই দণ্ডের সংশোধক ও প্রতিশোধক উভয় 
উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে । % 


১ম- দণ্ড মাত্রেই কষ্টদায়ক, অতএব. ইহাছারা দণ্বিধান 
মনুষ্জাতির স্ুখ-সমষ্টি হ্রাস প্রাপ্ত হয় ইহাতে জনিত 


* “শান্তি” ও “পারিতোধিক” সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গ্রন্থকার-কর্তৃক 





“বিদ্য(লয়ের স্বশাসন্‌ ও স্থবন্দোবস্ত" ন!মক পুস্তকে ভ্রষ্টব্য 
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কতকগুলি শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কখন কখন মনোমালিন্য 
দোষ। জন্মে ও অসামাজিক অনুভূতির উৎপত্তি হয়। 
২য় ঃ_-দগুবিধান শিক্ষকের অনায়াস-সাধ্য । 
সেই জন্য সময়ে সময়ে ইহার অপব্যবহারের সম্ভাবন! 
আছে। অনুচিত দণ্ু-নির্ববাচন-বশতঃ বালকদিগের 
আত্ম-সন্মান-হানির আশঙ্কা থাকে, তদ্বারা শুভ ফলের 
পরিবন্তে অশুভ ফল হইয়া থাকে । 
৩য় ঃ__দণুবিধানের দ্বারা সকল সময় আশ্বৃন্ুরূপ 
ফললাভ হয় নাঁ। 
পারিতো- সুশাসন যেমন দণ্ডের উপর নির্ভর করে, তেমনি 
আব্রস্তা। পারিতৌধিকের উপরও নির্ভর করে। প্রশংসাবাদ 
সাধারণতঃ উপযোগী ; কিন্তু বালকদিগের পক্ষে ইহা 
সকল সময় যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। 
বালকেরা আমোদ-প্রিয়। পারিতোষিকের দ্বারা 
আমর! তাহাদিগের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহায়তা 
গ্রহণ করিয়া! বিদ্ভালয়ে স্থুশাসন প্রবর্তিত করি। 
রাঁলকেরা সকল সময় কর্তব্যজ্ঞানে কার্য করিতে সমর্থ 
হয় না, সেইজন্য কিছু প্রলোভনের আবশ্যকতা | 
পারিতো- ১ম, পারিতোধষিক অবথাভাবে প্রদত্ত হইলে 


ফিকে 
টং উত্কোচে্ ভাব ধারণ করে। 


চতুর্বিবংশ অধ্যায় ৪৬৭ 





২য়, কোন কোন অবস্থায় দণ্ড-বিধান অপেক্ষা" 
পারিতোধিক-প্রদানে নৈতিক দোষের আশঙ্ক। 
অধিক। কারণ, দণ্ড কেবল ভয়*প্রদর্শন-পূর্ববক 
কণ্মে . প্রবর্তিত করে, কিন্তু পারিতোষিক বালক- 
দিগের স্থখলালস! উদ্দীপিত করে। 

৩য়, পারিতেধিকের শ্রেণী-বিভাগ-করণ দুষ্কর ॥ 
দ্রব্যাত্বক-পারিতোষিক দ্বারা মনের কোন কোন 
নিম্নতর বৃত্তির উদ্দীপনা হয়। 

৪র্থ, পারিতোধিকের প্রায়ই অপব্যবহার হইয়া 
থাকে। সাধারণতঃ মানসিক উতকর্ষের জন্যাই 
পারিতোধিক প্রদান করা হয়। নৈতিক উতকর্ষের 
জন্য কদীচিৎ পুরস্কার দেওয়! হইয়া থকে । ইহাতে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপ অসামাজিক গুণের প্রশ্রয় দেওয়া 
হয় এবং মাশুসর্য্য জাগঁরত করা হয়। 

কোন ব্যক্তি কর্তব্যের অতিরিক্ত কাধ্য পারিতোধিক 
কঁরিলেই প্রশংসার যোগ্য হয় এবং তাহাকেই পাঁরি- রা 
তোধিক দেওয়! কর্তব্য। কেবল কর্তব্যকষ্ম করি- অযোগ্যতা। 
বার জন্য পারিতোধিক দেওয়া! উচিত নহে। কিন্তু 
সকল সময়ে ইহা! ঘটিয়া৷ উঠে না। পারিতোধিক- 
প্রদানে কণ্ধ্রফল বিচাধ্য, কি কন্ধর-সাধন্-প্রয়াস ধিচাষ্য, 
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বিদ্যালয়ের 
সাধারণ 
অভিমত 


ইহা একটী বিষম সমস্যা । যদিও ইহা প্রায় স্বন- 
বাদি-সম্মত যে চেষ্টার উপর লক্ষ্য রাখিয়া পারি- 
তোধিক প্রদান করা কর্তব্য, তথাপি কাধ্যতঃ সকলে 
ফল দেখিয়াই পারিতোষিক প্রদান করেন; কিন্তু 
অনেক সময়ে অনুকূল পারিপার্থিক-অবস্থা হেতু ব৷ 
আকস্মিক কারণে কিংব! স্বাভাবিক মানসিক শক্তি 
প্রযুক্ত অথবা গৃহের বিশেষ প্রভাব বশতঃ ফল উৎকৃষ্ট 
হইয়া থাকে । 

স্থশিক্ষকু, বিদ্যালয়ে হিতকর অভিমত প্রবস্তিত 
করিতে সচেস্ট হন; কারণ ইহা স্থপরিচালিত হইলে 
নৈতিক শক্তি উৎপাদন করে। ইহার দ্বারা ছাত্র. 
দিগের ব্যষ্টি ও সমগ্রিগত চরিত্র বুঝিতে পারা যায়। 
ইহা! এক প্রকার অলিপিবন্ধ এবং অপরিহার্য শাসন- 
তন্ত্র। কিন্তু আমাদিগের সতর্ক হওয়! উচিত, যেন ইহার 
অপব্যবহার না হয়। শিক্ষককে কেন্দ্র করিয়া! যেন 
ইহা গঠিত হয় ও বৃদ্ধি পায়। এজন্য শিক্ষকের 
সন্ধৃষটান্ত দেখান কর্তব্য এবং তীহার ক্ষমতা স্থৃবিচার 
ও বুদ্ধির সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য । বিদ্যালয়ের 
সাধারণ অভিমত অকর্ম্মণ্য অথবা বিপথে পরিচালিত 
হইলে নৈতিক শক্তি হীনবীরধ্য হইয়া পড়ে এবং 


চতুর্ববিংশ অধ্যায় 





শাসন নিক্ষল হয় ; কিন্তু এই শক্তি অত্যধিক পরি- 
বদ্ধিত হইলে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। 


ইহা অবিমিশ্র শুভদীয়ক নহে, কিন্তু ইহা হইতে পরীক্ষা। 


কতক গুলি সুবিধা পাওয়! যায় । পরীক্ষার সময় ছাত্র 
দিগকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় 
বলিয়া সাক্ষাত সম্বন্ধে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি 
করিতে পারা যায়। পরীক্ষার জন্য প্রস্ততীকরণ ও 
মনঃসংযোগ প্রয়োজনীয় । ইহা! দ্বারা বালকদিগের 
যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তৎসঙ্গে 
শিক্ষকের পারদর্শিতাও জানিতে পারা যায়। ইহা 
বালকদিগের নৈতিক অবস্থারও পরিচায়ক ।__বালক- 
দিগের লিখিবার প্রণালী, পরিচ্ছন্নতা, এবং যত্বুশীলতা 
দেখিয়া তাহাদিগ্নের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক আভাস 
পাওয়। যায়। 


অনেক সময়ে ইহাদ্বারা শারীরিক সামর্ধ্যেরই পরীক্ষার 


পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, পরীক্ষার 
দ্বারা চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা! ইহা 
দ্বারা অনেক সময়ে বুদ্ধিহীন বালকদিগের পরিহার 
হইলেও ধূর্তদিগের গ্রহণ হইয়া থাকে। অনেকের 
পক্ষে ইহা! চরিত্র-গঠনের সহায়তা ন৷ করিয়৷ প্রতি- 


দোষ। 
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ত্বশ্িতার ভাব আনয়ন করে। সাধারণতঃ ইহা দ্বারা 
মানসিক উতকর্ষকে নৈতিক উতকর্ষের উপর স্থান 
দেওয়| হয়। 








পঞ্চবিৎশ অধ্যায়। 
ভাষার উৎপত্তি ও চিস্তা-শক্তির বিস্তার | 


মানবের সামাজিক পারিপাশ্বিক অবস্থা, মনে!- সমাজ ও 
বৃত্তির ক্রম-বিকাশ-সাধনে বিশেষ সহায়তা করে। চিনা 
পরস্পরের সহিত আলাপে মনের বিকাশ সাধিত 
হয়। ভাষার সাহায্যে আমরা পরস্পরের সহিত 
আলাপ করি । ভাষা! যত আয়ন্ত হয়, অর্থাৎ যত 
অধিক শবের অর্থ বোধ হয়, আমাদিগের চিন্তাশক্তি 
ততই বদ্ধিত হয়। ভাষার সহিত চিন্তা-শক্তির এত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, অনেকে মনে করেন, ভাষা না 
জানিলে আমর! চিন্তা করিতে সমর্থ হইতাম না। 

যে সকল বাহা উপায় দ্বার আমরা মনোভাব ভাষ| কাহাফে! 
প্রকাশ করি, তাহাকে ভাষ৷ বলে। ভাষা! অনেক বলেঃ 
প্রকারের হইতে পারে। যেমন লিখিত-ভাষা, 
কথিত-ভাধা, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকাশিত ভাষা (6০৪ 
6৪:5 1906099.)। এমন কি হাঁসির দ্বারাও আমরা 
মনের ভাব প্রকাশ করি। 


৪২ 


কখিত ভাষার 


উৎ্পতি। 


ধ্বন্যায্মক 


বর্ণাত্মবক 


শশ্ড কি 
কারে কথা 
চছিতে শিক্ষা 
করে। 





ভাষার শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত বিবৃতি । 


শিশু যে উপায়ে কথ কহিতে শিক্ষা করে, সেই 
উপায়েই মানব জাতির মধ্যে ভাষা প্রথম প্রবর্তিত 
হইয়াছিল। শিশু কি প্রকারে কথা কহিতে ও 
ভাষা প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করে, তাহার আলোচনা 


করা যাইতেছে । 


অন্যান্য জীব জন্তর ন্যায় মানব শিশুও নিজ 
অনুভূতিগুলি একপ্রকার ব্যক্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ 
করে। কষ্ট অনুভব করিবার সময় শিশু ক্রন্দন 
করে। ইহা ধবন্যাত্মক ভাষা, বর্ণাত্বক ভাষা নহে। 

অর্থবোধক শব্দের সমগ্তিকে বর্ণাঝক ভাষ। 
বলে। শিশু কিপ্রকারে অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ 
করিতে শিক্ষ/ করে, অর্থাৎ ভাষায় কি প্রকারে 
কথা কহিতে শিখে, তাহা নিন্বে চিত্রের সাহায্যে 
প্রদর্শিত হইল । 

শ্রবণেক্দ্িয়ের উপর বাকৃশক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে। শব্দোচ্চারণ-শক্তি বিকাশের পুর্বেব শিশুদের 
কর্ণে “ও” স্থানে (১০ম চিত্র দেখ) শব্দ-তরজ্গ সংগৃহীত 
হয়। পরে শ্রবণ-সহায়ক অন্তমুর্খীন “এ” স্ায়ুর 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ৪৭৩ 


৩ ৯০ 
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১০ম চিত্র 


(ও) কর্ণোন্দ্রর (ক) 810০0953099 
(ম ) শকোৎপাদক ম্নামুকেন্্র (জ) বাগবস্ত 


সাহায্যে শব তরঙ্গের উত্তেজন! মস্তিক্ষের “ক” স্থানে 
(37:00%8 ০0671৮9) নীত হয়। মস্তিষ্ষের কোন 
বিশেষ অংশে প্রত্যেক শব্দের প্প্রতিক্রিয়া* ও 
প্রতিচ্ছায়া অঙ্কিত থাকে । শব্দ-তরজের উত্তেজনা 


৪৭৪ | মনোবিজ্ঞান | 


উর 


এ স্থানে উপস্থিত হইলে আমরা শ্রুত শব্দের অর্থ 
বুঝিতে সমর্থ হই। 
শিশু কি তত্পরে শাব্দিক উত্তেজনা-গুলি মস্তিষ্ক 
পারে নি হইতে বহিম্মধীন স্সায়ুর সাহায্যে শব্দোৎপাদক 
করে। স্মায়ুকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, শাব্দিক 
উত্তেজনা “ক” হইতে “ভ”৮ পুথ দিয়া “ম শব্দোৎ- 
পাদক কেন্দ্রে আসিয়! উপস্থিত হয়। এ স্থানের 
সহিত বাগযন্ত্রেরে সংযোগ আছে। শব্দোৎপাদক 
স্নায়ুকেন্দ্র হইতে সঞ্চালক-শক্তি উৎপন্ন হইয়া ঞহ” 
পথ দিয়া “জ” বাগ্যন্ত্রে উপস্থিত হইলে বাগন্ত 
আপনার কাধ্য করে, অর্থাত, তখন মুখ হইতে শব 
বিনিগগত হয়। এতদ্দ।রা প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
শিশু শ্রবণেক্দ্রিয়ের সাহায্যে যে শব্দ শ্রবণ করে, 
মুখ দিয়া তাহাই বাহির করে। 
এক্ষণে সহজেই প্রতীয়মান হইল যে, “ও৮ হইতে 
“জ” পর্য্যন্ত পথে কোনও স্থান বিকৃত হইলে বাক্‌- 
শক্তির ব্যাঘাত ঘটে । 
বধির ব্যক্তি. ১ম-_শ্রাবণেক্জিয় কোন প্রকারে নষ্ট হইলে 
টি বধির ব্যক্তি মুক হয় কেন ? শব-তরঙ্গ শ্রবণেন্ড্িয় 
দ্বারা গৃহীত হয় না । সুতরাং শব্দোচ্চারণের যে যে 








পঞ্চকবিংশ অধ্যায় ৪৭৫ 


প্রক্রিয়া উপরে বর্ণিত হইল, তাহা আর সংঘটিত 
হয় না। তঙ্জন্যই আজন্ম-বধির ব্যক্তি বাগযন্ত্রের 
স্বস্থাবস্থা সত্বেও শব্দোচ্চারণে অসমর্থ। অর্থাৎ 
“কালা”? ব্যক্তি বোবা হয়। 

২য়-মস্তিক্ধে “ক” স্থানে, অর্থাৎ যেখানে শব্দ শুনিতে 
শাব্দিক প্রতিক্রিয়া গুলি সঞ্চিত থাকে ও যথায় ০০ 
শাব্দিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তথায় কোন প্রকার দোষ অর্থ বুঝিতে 
ঘটিলে লোকে অন্যের কথা শুনিতে পায় বটে,শীরেনা কেন 
কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে, না। তাহারা শব্দ 
উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু অন্যের প্রশ্নের ঠিক 
উত্তর দিতে পারে না, কারণ সে প্রশ্নের অর্থই 
বুঝিতে পারে নাই। 


৩য়--ক-_ম পথে কোন প্রকার ব্যাঘাত হইলে কেহ কেহ শৰ! 
লোকে কথা শুনিতে পায়, তাহা বুঝিতে পারে। রে 
কিন্তু তাহার উত্তর দিতে পারে না। লিখিত বিষয় পারলেও 
দেখিয়া তাহার স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিতে পারে, ও 


কিন্তু যাহা শ্রবণ করে, তাহা উচ্চারণ করিতে কিন্ত লিখিত 





বাক্য উচ্চারণ 
পারে না। + করিতে পারে।। 
ধর্থ__“ঘ” স্থান অর্থাৎ স্বরোৎপাদক স্বায়ুকেন্দ্র কেহ কেহ ক্র 


নষ্ট হইলে লোকে শব্দ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ রা 


৪৭৬ মনোবিজ্ঞান । 


ঈদ হয়। সে শব্দ শুনিতে পায়, বুঝিতে পারে, কিন্তু 
পারে না। তাহার উত্তর শবের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। 
লিখিত বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারে না। সে 
নিজ মনের ভাব লিখিয়৷ প্রকাশ করিতে পারে; 
কিংবা যাহা! শোনে বা পড়ে তাহা লিখিতে পারে। 
৫-__বাগযন্ত্র (জ) বিকৃত হইলে তৃতীয় 
অবস্থা ঘটে। অর্থাৎ রোগী কথা শুনিতে পারে, 
বুঝিতে পারে, কিন্তু শব্দ উচ্চারণ করিতে 
পারে না। 
৮৬ অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি কোন 
উৎপাদক ও শিশুকে মনুষ্য সমাজের বাহিরে রাখা যায় এবং 
নে যদি তাহাকে মনুষ্য-স্বর শুনিবার কোন স্বযোগ না 
দেওয়! হয়, তাহ! হুইলে তাহার বাক্শক্তির কখনই 
উন্মেষ হইবে না, অর্থাৎ সে মনুষ্যের ম্যায় কথা 
কহিতে শিখিবে না । যে কখনও লেখে নাই, তাহার 
মস্তিষ্বে লিখিবার স্মায়ুকেন্দ্র পরিস্ফুট হয় ন|। তন্্রপ 
যে কখনও কথা বলে নাই, তাহার মন্তিফে শাব্দিক 
স্নায়ুকেন্দ্র উদ্ভূত হয় না।, 
উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহা শব্দোচ্চারণ করি- 
বার শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা । কিন্তু বাগ. 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ৪৭৭ 








পা টি্ধিপিন্ানিপি আএটি  পও লো আসিল স্পিকার পপ 


যন্ত্রেরে কাধ্য হইলেই শিশু যে অর্থ-জ্ঞাপক শব্দ 
উচ্চারণ করিতে পারিবে, অর্থাৎ কথা কহিতে পারিবে, 
তাহা নয়। কথা কহিবার জন্য কতকগুলি মানসিক . 
ক্রিয়ার প্রয়োজন । 

সগ্ভোজাত সকল শিশুই বধির। সেই বাক্শক্তির 

যনোবিজান 

জন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছু কাল পর্যন্ত শকো!- সন্মতব্যাখ্যা 
চারণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহার! 
প্রথমতঃ যে সকল অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা 
পশুপক্ষ্াদি ইতর প্রাণীর “ডাকের” ন্যায় 
প্রত্যাবর্তক-ক্রিয়াসপ্তাত। তাহারা যে শব করে, 
তহ! তাহার! শুনিতে পায় না, স্বতরাং তৎসন্বন্ধে তাহা- 
দিগের কোন মানসিক ধারণা হয় না। অনুকরণ- 
বৃত্তি বশত; তাহারা যে সকল শব্দ উচ্চারণ করে, 
তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া এখনও তাহাদের মনে 
অঙ্কিত হয় নাই। শব্দের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ 
অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ । 

প্রথমতঃ, শবের সহিত শিশুর উপস্থিত শিশুর 
জীবনের ঘটনাবলীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রাথমিক 
অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ ঘটনা তাহারা শব্দ দ্বারা টি 
প্রকাশ করিতে পারে না। শব্দ গুলি যেমন ঘটনা- 


৪৭৮ মন্মাবিজ্ঞান। 


সম্পূক্ত ও শিশু- জীবনের উপস্থিত ঘটনার নিদর্শক-স্বরূপ, তন্রপ 
শিশুর অনুভূতিরও নিদর্শক। শিশু যে সকল 
শীরীরিক অভাব অনুভব করে, তাহা শব্ধ দ্বার 

প্রকাশ করে। কিন্তু অনুভূতির সহিত জ্ঞানবৃত্তি 
বিশেষ-রূপে সম্পৃক্ত আছে। সেই জন্য শব্দ যে 

তাহার অনুভূতির ও চিন্তার নিদর্শক, তাহা ক্রমশঃ 

তাহার! উপলব্ধি করে। , 

“শবে” ক্রমশ শব্দের “নিদর্শনাত্মক ভাব, “বর্ণনাত্মক” 
৯০৬৮ ভাবে পরিণত হয়। শিশু যখন কোন একটী বিষয় 
এবর্ণনাত্বক" জন্ন্ধে দুইটি প্ণনিদর্শনাত্মক” শব পাশাপাশি ব্যব- 
9৫ হাত হার করিতে পারে, তখনই শব্দ গুলি বর্ণনাত্মক হইয়! 
দাড়ায়। ইহা “ভাষার” প্রথমাবস্থা। যখন শিশু 

বলে “কুকু ভেউ ভেউ” তখন শিশু কুকুর সম্বন্ধে 

দুইটি নিদর্শনাত্মক শব্দ “কুকু” এবং “ভেউ ভেউ” 

ব্যবহার কৰ্ধিতেছে। এবং বিচাপ, দ্বারা দর্শন ও 
শরবণ-ইন্দ্রিয'জনিত জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিতে 
পারিতেছে। এখন হইতে সে প্রথম বাক্য ব্যবহার 

করিতে শিখিতেছে। তাহার বিচার-ক্রিয়া আরম্ত 
হইয়াছে, এবং সে “ভাষায়”? কথা কহিতে 
শিখিতেছে। শিশু এই প্রকারে তাহার বাঁক্শর্তি 
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ব্যবহার করিতে পারিলে সবিশেষ আনন্দ বোধ করে 
এবং তশুসঙ্গে তাহার বাক্শক্তিও উত্তরোত্তর 
উৎকর্ষ লাভ করে। মাতাপিতা ভাইভগিনীর সহিত 
মঙুয্য-সযা্ ও আলাপে তাহার ভাষা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে। 
ভাষার বিস্তার শিশুদিগের অন্ুকরণ-বৃত্তিও এই সময়ে তাহার 
ভাষার বিস্তৃতি-সাধনে বিশেষরূপে সহায়ত! করে। 
ভাষার ভাষার সাহায্যে আমর! পরস্পরের সহিত আলা- 
বি পন করিতে সমর্থ হই। এই আলাপন দ্বারা পরস্পরের 
তন্ন ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাষার দ্বিতীয় 
উপকারিতা এই যে, ইহা দ্বার। মানবের চিন্তার ফল 
লিপিবদ্ধ হয়। এইরূপ ভাষাকে লিখিত-ভাষ! বলে। 
এই প্রকার ভাষার সাহায্যে আমরা অনুপস্থিত ব্যক্তির 
ংসর্গে আসিতে,আমাদের পুর্বব-পুরুষ-গণের চিন্তার ও 
অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইতে, এবং উত্তর-পুরুষ- 
গণের মানসিক উতকর্ষ-সাঁধনের জন্য উন্নত চিন্তা প্রণালী, 
রক্ষণ করিতে সমর্থ হই। ভাষার সাহায্যে আমাদের 
চিন্তাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মনোগত ধারণা 
বা প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি সংঘটিত হয় । অতএব ভাষাকে 
আয়ত্ত করিতে পাঁরিলে আমাদের চিন্তাও আযত্ত 
হইয়া পড়ে। এই জন্যই রচনার এতই উপকারিতা । 
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ব্যতিরেকে 
আনর৷ চিত্ত] 

করিতে সমর্থ 

কিনা? 


মনোবিজ্ঞান। 


সমস, প্রসব লসর 


ভাষার সাহায্যেই মানবজাতির মধ্যে সহ্ৃদয়তা 
স্থাপিত হয় । ভ।ষাই মানবদিগের মধ্যে সতন্ত্রতার ভাব 
দুর করে। ভাষার আর একটা উৎকৃষ্ট উপকারিতা 
এই যে, ইহ! দ্বারা আমদের অনুভূতি ও স্থুরুচিপ্রিয়ত। 
পরিমার্জিত হয়। স্থুরুচি-পূর্ণ-ভাষ৷ স্বরুচি-পূর্ণ চিন্তার 
বাহা পরিচ্ছদ এবং উভয়ই পরস্পরের সহগামী । 

এই সমস্যার অন্তর্গত ঢুইটা প্রশ্ন আছে; প্রথম, 
সাধারণ চিন্তাকাধ্য শবজ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভবপর 
কিনা? ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে, শব্দ না 
জানিলেও সাধারণ চিন্তা ব্যাপারে কোন বাধা উপস্থিত 
হয় না; যেমন, সতরঞ্চ খেলিবার সময় কিংবা কোন 
নৃতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য অথবা জ্যামিতিক প্রশ্ন 
সমাধান করিবার নিমিত্ত শব্খজ্ঞানের প্রয়োজন দেখা 
যায় না । এঁ সকল চিন্তা ব্যাপারে মানসিক-প্রতিচ্ছায়াই 
বথেউ$। আঁজন্ম-বধির ও মুক ব্যক্তিরা যে চিন্তা 
করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহা বোধ হয় না। দ্বিতীয় 
প্রশ্নটা এই যে, শব্দজ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের চিন্তার 
বর্তমান উৎকর্ষ সম্ভবপর ছিল কিনা? ইহার উত্তর 
সহজ নহে। তবে ইহা সর্বববাধিসম্মত যে, ভাষা 
মানবজাতির বর্তমান অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সবিশেষ 
সহায়ত! করিয়াছে এবং ভাষার অবর্তমানতায় মানবীয় 
অভিজ্ঞতা যে এতদূর উন্নতি'লা করিতে পারিত না, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই. 
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আত্ম-প্রকাশ ও বিকাশ-সাধন। 
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শী পাপ ০ পাস জন্য 


“ভাব প্রকাশ না হইলে ধারণা ফলবতী হয় না”, 
এই সুত্রটা শরীর ও অনোবিজ্্কানের মুল-তত্ব। 
বাহা জগণ্ সর্বদাই আমাদের উপর শক্তি প্রয়োগ 
করিতেছে । তাহার প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ-সাধন 
হইলেই বিকাশ সম্ভবপর । নিক্ফ্রিরভাবে বাহাজগৎ 
হইতে শক্তি-গ্রহণে কোন উপকার নাই ; কেবল 
ভ্তানবৃত্তির ও ভাববৃত্তির কার্য হইলেই যথেষ্ট 
হইবে না। ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করিতে হইাবে। 

জ্ভীন-গ্রহণ অপেক্ষা জ্ঞানের প্রয়োগ অধিকতর 
আয়াস-সাধ্য । অন্যান্য শিল্পের হ্যা ভাব-প্রকা- 
শেরও অনুশীলন আবশ্যক । অল্প লোকেই নিজ 
অনুভূতি ও চিন্তার নিষয় স্পষ্টরূপে প্রকাশ 
করিতে পারে। মন শরীর হইতে অনেক সুক্ষ; 
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ভাব-গুকাশ। 
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জানের প্র্য়াগ 
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মনো বজ্ঞান। 


হী 
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জব-প্রকাশের 
হানসিক 
উপকারিতা । 


ভাক্ষপ্রকাশের 
সামজিক 
উপস্কারিত] | 


এই হেতু স্কুল শারীরিক ক্রিয়া! দ্বার সূক্ষম মানসিক 
ক্রিয়া সহজে প্রকাশিত হইতে পারে না। 
ভাবপ্রকাশের অনুশীলন দ্বারা যে কেবল 
ভাব-প্রকাশ-শক্তির উন্নতি হয়, তাহাই নহে । ইহার 
মানসিক উপকারিতাও আছে। ভাবপ্রকাশের 
দ্বার ধারণাগুলি স্পষ্ট হয় এবং নানা ধারণার সহিত 
নান প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। গ্রন্থকর্তা যে 
যে ধারণা লইয়! প্রথম প্রস্তক লিখিতে আরম্ত 
করেন, লিখিতে লিখিতে নানাপ্রকার চিন্তা 
আসিয়। তীহার ধারণাগুলির পুষ্টি-সাধন করে। 
অধ্যয়ন অপেক্ষা অধ্যাপনা দ্বারা মনের ভাব দৃঢ় 
ও স্পষ্ট হয়। কেবল সত্যের উপলব্ধি অপেক্ষা 
তাহার কার্্যতঃ প্রয়োগ আমাদিগের সমবেক্ষণ- 
মণ্ডলের পুষ্টি-সাধনে অধিকতর সহায়তা করে । 
সদভিপ্রায়-বিশিষ্টা অনেক লোক দেখিতে 
পাওয়া যার, কিন্তু সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা আপেক্ষিক 
বিরল। প্রতিজ্ঞা-করণে নৈতিকশক্তির বিশেষত্ব 
প্রকাশ পায় না ; প্রতিজ্ঞা-পালনেই নৈতিক-শক্তির 
পরিচয় পাওয়া! যায়। মনোগত প্রতিজ্ঞা, বাক্যে 
প্রকাশিত হইলে তাহার লঙ্ঘনের আশঙ্কা অল্প। 
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জ্ঞানিবৃত্তির উৎ্কর্ষ-সাধনই একসময়ে শিক্ষার ভাবপ্রকাশের 
উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত | শিক্ষিত ব্যক্তি নৈতিক 
যে সাংসারিক কার্যে পারদর্শী হইবে, ইহা কেহই টা 
সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেন না । আজকাল এধারণ। 
পরিবন্তিত হইয়াছে । বদি কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা 
কোন সাংসারিক উপকার না হয়, তাহা হইলে 
সমাজ তাহার শিক্ষাকে মূলাবান মনে করেন 
না। স্মাজ হহতে লোককে বিচ্ছিন্ন করা শিক্ষার 
উদ্দেশা নছে। যদ রসায়ন, উত্তিদ ও অন্যান্য 
শাস্ত্রে পৃথিবীর কোনও উপকার না করিতে পারে, 
তাহা হইলে সেই সকল বিদা শিক্ষা করা বিড়ম্বন। 
মাত্র । সমাজের সেবা করিতে করিতে আমরা সামা- 
জিকতার মূলা বুঝিতে পারি। সামাজিকতা হইতে 
সার্বজনীন প্রেমের উত্পন্ভি হয় । 

অতাত-কালে বালকর্দিগের ভাব-প্রকাশের অতীত কালে 
অনেক স্ববিধা ছিল। প্রতোক গৃহেই ব্যবসায় ও ভাব-প্রকাশের 
শিল্পাদি শিক্ষা করিবার বন্দোবস্ত ছিল। গৃহ- ৮৬০ 
নিম্মীণের উপাদান-সমূহ, কৃষি-কার্যের উপযোগী 
যন্্রাদি ও গৃহের আসবাব সকল দেশীয় কান্ঠ হইতে 
নিশ্গিত হইত। পরিচ্ছদাদি গৃহেই প্রস্তুত হইত। 
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গুহের অভাব 
ব্ালয়ে পৃরণ 
মরিতে হইবে | 


নাধুনিক শিক্ষায় 
এই অভাব 
পূরণের চেষ্টা । 


টিকিটিনার দেশে বট হইত | চনত? 
সমবেত চেষ্টায় পণাদ্রব্য প্রস্তুত হইত এবং প্রত্যেক 
বালক বালিকা এই ব্যাপারে যোগদান করিত। 
সেদিন অতীত হইয়াছে । অধিকাংশ ব্যক্তিই 
আজকাল সহরে বাস করিতে ভালবাসে । গৃহের 
সকল ব্যবহাধ্য বস্তুই প্রায় পুর্বব হইতেই প্রস্থূত 
পাওয় যায়। বালকদিগের কোন প্রকার হস্তশিল্প 
শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না । 

দেশের এই অবস্থার জন্য কাহারও দোষ নাই; 
ইঠা সামাজিক ও ব্যবহারিক শ্রম-বিভাগের ফল। 
তথাপি ইহ! স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজের 
এই অবস্থান্তর-বশতঃ, চরিত্র-গঠনের একটি অতি 
কল্যাণকর উপায় হইতে গুহ বঞ্চিত হইয়াছে । বিদ্যা- 
লয়ে ইহার ক্ষতি-পুরণ না হইলে উন্নত শিক্ষা- 
প্রণালীদ্বারা কোন ফললাভ হইবে ন। 

আধুনিক শিক্ষা-প্রথালীতে এই আভাব-পুরণে? 
অনেক চেষ্ট। হইতেছে । কিছুদিন পুর্বেব বিদ্যা- 
লদদে যদি কোন বালক ছুরি দিয়া যথেচ্ছভাবে কাঠ 
কাটিবার সময় ধরা পড়িত, তাহা হইলে তাহাকে 
বেত্রাঘাত করা হইত 1 আজকাল বিদ্যালয়ে কাঠের- 
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কার্ধ্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দা কোন 
বালককে ছবি আাকিতে দেখা যাইলে তাহাকে 
শাস্তি প্রদান করা হইত । আজকাল অঙ্কন-নিদ্যা, 
মনোভাব প্রকাশের অন্তি উত্তম উপায় বলিয়া 
পরিগণিত হইতেছে এবং উহার শিক্ষাদানের 
সম্পূণ ব্যবস্থা হইতেছে । পূর্বের সঙ্গীত-বিদ্যা-শিক্ষার 
প্রশবর দেওয়া হইত না । আজকাল সংগীত- 
বিদ্যা, বিদ্যালয়ের একটি প্রয়োজনীর বিষয় 
বলিয়! গণ্য হইরাছে। পুর্বে কেহ খেল: করিলে 
তাহা সময়ের অপবাবহার বলিয়া মনে করা 
হইত। আজকাল খেলাই শিক্ষার একটি 
বিশেষ উপাদান হইয়। উঠিয়াছে। পূর্বেব বালক- 
দিগের মধ্যে নাট্যাভিনয় প্রায় দেখা যাইত না। 
এখন বিদ্যালয়ের কার্যা-তালিকার মধ্যে ইহা স্থান 
পাইয়াছে। পুর্বে, বালকের! যদি পরস্পরের সহিত 
আলাপন করিত, তাহা হঈলে ইহা একটি বিশেষ 
দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন একত্র 
কার্য করিবার যথেষ্ট আয়োজন করা হয়। ইহা! 
দ্বারা বালকের সামাজিক গুণ লাভ করে। পুর্বে 
বিদ্যালয়ের গৃহে স্থুরুচির বা সৌন্দর্যের কোন চিহ্ছই 


যড়বিং, -শ হি 


৪৮৬ 


০ ৩ 


কিন্ত আদশ" 
বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা অল্প। 


1 

গাবপ্রকাশ 
চরিত্র গঠনে 
পহায়ভা করে। 





মনোবিজ্ঞান । 
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দেখা যাইত না। আজকাল এ সকল বিষয়ের 
প্রতি বিশেষ লক্ষ করা হয়। 

দুঃখের বিষয়, পূর্বে বাহ! বণিত হইল, তাহা 
ছুই একটী আদর্শ-বিদ্যালয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। 
অনেক বিগ্ভালয় আছে, যেখানে শিল্পকম্ম এখনও 
প্রবর্তিত হয় নাই। এখনও অনেক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকের ব্যঙ্গ-প্রতিকৃতি অঙ্কন করা ব্যতীত চিত্র- 
বিষ্ভার অন্য কোন প্রকার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। 
বার না। সংগীত-বিগ্ভায় অনেক শিক্ষক অনভিজ্ঞ। 
এখনও সকলে ক্রীড়ার সম্যক্‌ অনুমোদন করেন না। 
অনেক বিদ্যালয়ে গৃহগুলি এরূপ তাবে নির্মিত 
যে, তাহারা মনোভাব প্রকাশ করিবার কোন- 
প্রকার সহায়তা করে না। তবে উন্নতির দিকে 
যে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, ইহা আশার 
বিষয় । 

ভাব্প্রকাশ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, 
চরিত্র-গঠনে তাহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। 
চরিত্রের দুইটী অবস্থা আছে, ১ম, কর্তৃ-সন্বন্ধীয় ২য়, 
সমাজ-সন্যন্ধীয়। কর্তৃ-সম্বন্ীর চরিত্র ছার! ব্যক্তিগত 
আশভাজ্সরীণ প্রকুতি বুঝায়। সমাজ-সম্ন্ধীয় চরিত্রদ্বারা 


বড়বিংশ টা 


৫ স্টপ পসিসিঠাছ 56 সি র১/ উরি /৯ ৮৯৫৯০ ৫৯্সিরীসঠা সিসি ত৪ ৯৩ সি ৬৫৯৮ তল পাসিত ২৪ 


আমরা লাকি গা টি পানি হয়। প্রথম অবস্থা 
দ্বারা ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি লক্ষিত হয়; 
দ্বিতীয় অবস্থা দ্বারা ব্যক্তিগত প্রকৃতির বাহ্‌ অভি- 
ব্ক্তি হয়। আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি কি, তাহা 
আমাদের ব্যবহারেই জানিতে পার! যায়। 


চরিত্র একদিনেই গঠিত হয় না । ইহা ক্রমে 
ক্রমে বিকশিত হয়। আমাদের চিন্তা ও 
কার্য, চরিত্র-গঠনের উপাদান । অতএব চরিত্র গঠন 
করিতে হইলে উপরি-উক্ত দুইটী উপাদানের উপরিই 
লক্ষ রাখিতে হইবে । প্রথমটার অবহেলা করিলে 
মনোরথ সিদ্ধ হইবে না; কারণ, হৃদয়ের ভাবই 
কার্য্যে অভিব্যক্ত হইবে । দুষ্ট বুক্ষ হইতে মিষ্ট 
ফল লাভ করা অসস্তব। 


দ্বিতীয় উপাদানটল্মরণ করিয়। ন। রাখিলে চরিত্র 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, ইচ্ছাশক্তি ছুর্ববল হইয়া 
পড়ে, এবং জীবন অনুর্ববর হইয়া উঠে। হৃদয়ে যদিও 
উচ্চ আদর্শ, উচ্চ ধারণা, কল্যাণকর আবেগ ও উচ্চ 
আকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয় তথাপি উল্লিখিত 


৪৮৭ 


চরিত্র-গঠনের 
উপাদান চিদ্ভা 
ও কার্য্য। 


9৮৮ 


“কলোনি | 


০ 


গানসিক অবস্থা খন সারা খপ 


সর্ববথা আবশ্বক। কার্যা দ্বারা সদভ্যাস গঠিং 
হওয়া কর্তব্য । সদভ্যাস হইতে সচ্চরিত্র উদ্ভূত হয় 
চরিত্রের মানসিক উপাদান-_ চিন্তা ও অনুভূতি, 
যেমন দৃঢ় হইতে থাকে, চরিব্রগত ব্যবহারও যেন সহ্তে 
সঙ্গে সংসারের নানা উপকার-সাধনে সমৎ 
হয়| 


উপ্পঙ্লহহাল | 


শিক্ষাদান সময়ে আমাদিগের তিনটা ব্যবহারিক শিক্ষা প্রণালা 


সূত্র স্মরণ রাখা কর্তব্য । 
১ম, প্রয়োগের জন্য শিক্ষা-দান আবশ্যক | 


২য়, কেবল শিক্ষাদানই যথেষ্ট নহে ; শিশুরা 
কি প্রকারে আপনা আপনি শিক্ষা করিতে পারে, 
তাহার পথ দেখান উচিত । 


৩য়, সকলের পক্ষে একই প্রকার শিক্ষা! 
প্রযোজ্য নহে। 


“কার্যাই” শিক্ষার উদ্দেশ্য, এই সুত্রটা স্মরণ রাখিয়া 
পঞ্চ-সোপান-প্রণালীর প্রত্যেক সোপানের যথাযথ 
ব্যবহার করিতে হইবে! কেবল কতকগুলি ধারণ।, 
সংগ্রহ করাই সমবেক্ষণ-মগ্ডলের কার্যা নহে । কার্ধ্য 
প্রবর্তিত করাই তাহার উদ্দেশ্য ৷ 


'প্রস্থতীকরণ” সোৌপানে যদি কার্য করিবার 


সুচনা থাকে, তাহা! হইলেই তাহার কাধ্যকারিতা 
আছে, অন্যথা নহে । 


তিনটি ব্যব- 
হারিক সুজ 


পঞ্চসোপান 
প্রণালীর 
ব্যখহার। 


৪০৯০, 


মানোবিচ্তান। 
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পধধ সোপান- 
প্রণালীর 
ব্যবহার 


“কি করিতে হইবে” এই সম্পাদ্যটী প্রথম 
সোপানে বলিয়া দেওয়া উচিত। ২য় সোপানে, 
কি উপায়ে এ সম্পাদ্যটী পুরণ করিতে হইবে, তাহার 
শিক্ষা 'দেওয়া,কর্তৃব্য। 

“প্রয়োগ”-সোপানে কার্য করা বিধেয়। 
বিদ্যালয়ের সকল উপদেশই সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে পরিণত 
হইবে, এরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই। সম্ভবপর 
হইলে অধিকতর ফলোপধায়ক হহত । যাহা হউক 
প্রত্যেক পাঠই যেন “কি করিতে হইবে” এই প্রশ্ন 
লইয়! আরম্ভ করা হয়। প্রত্যেক পাঠ দ্বারাই যেন 
বালকের “কি করিতে হইবে” শিক্ষা পায়। হইতে 
পারে, সেই কাধ্যটা সম্পন্ন করিবার ভবিষ্যতে 
প্রয়োজন হইবে। শিশুরা যেন প্রথম হইতেই 
বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগকে জীবনের নানা প্রকার 
সমস্যা-পুরণ করিতে হইবে এবং কি প্রকারে পূরণ 
করিতে হইবে, বিদ্যালয়ে তাহাই শিক্ষা করিতেছে। 
নান! কারণে শিক্ষার এই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় 
না, পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, বাহোদ্দীপনা ও 
কার্যের মধ্যে যে অন্তর আছে, তন্মধ্যেই চিন্তা-কার্ধ্য 
সাধিত হয়। শিশুদিগের ও ইতর প্রাণীদিগের 


উপসংহার 
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চিলি পির মধ্যে ক প্রভেদ রে 


উভয়েই 'ন৷ ভাবিয়া” কার্য করে। শিক্ষাদ্ধারা 
শিশুগণ চিন্ত। করিতে অভ্যস্ত হয়; কিন্ত অনেক 
সময়ে তাহার] কার্ধা-সাধনের উপায় চিন্তা না 
করিয়া “চিন্তার জন্যই” চিন্তা করে। তাহারা 
চিন্তার জন্য “সমুচিত সময়” ক্ষেপণ না করিয়া 
চিরকাল চিন্তা করিয়াই সময় অতিবাহিত করে। 
তাহাদের চিন্তা আর কার্যে পরিণত হয় না। এরূপ 
করা উচিত নহে। 


৪৯১৯ 


$ ৯৪ 15 দাখিল সির ৯ 


এদিনের 


ও ইতরপ্রাণী 
দিগের 
মানসিক ক্রিয়ার 
মধ্যে প্রতেদ 


নাই। 


পূর্বজন্ম ও 
পুরুষকার | 


যনের স্থান 


€ “পুরীতৎ” 
শিরা। 


স্পল্ভিম্পিভি ॥ 


প্রাচ্া মনোবিজ্ঞান । 
'অজরামরব প্রাঙ্ছো বিদ্যামর্থঞ্ চিন্তয়েত» 
ইহাই নীতি, শাস্ত্রকার বলিয়াছেন । 
ইহ-জীবনে বিদা ও ধন অজ্জনে যাহার 
আকাওক্ষা,__পূর্বজন্মের বিচার না করিয়৷ পুরুষকার 
প্রয়োগ তাহার একান্ত কর্তবা। পূর্বধজন্মের 
বিচারে অল্লমতি বালকের পুরুষকারে শৈথিল্য না 
হয়, এই কারণে মনোবিজ্ঞান-বিষয়ে প্রতীচ্য পণ্ডচিত- 
গণের মতই এ পর্যান্ত আলোচনা করিয়াছি। 
এক্ষণে আমাদিগের পূর্ববপুরুষগণ মনোবিষ্ভান- 
বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার 
সারমন্্ন বলিতেছি। 


.. নৈয়াধ়িক-গণের মত। 
আমাদের নৈয়ায়িকগণের মত এই, যতগ্রাণী 
তত আত্মা, তত মন ;জ্ভান এই আত্মাতেই হইয়া 
থাকে । জ্ভান-উতপাদনে মন প্রধান সহায়। 
মস্ত্িক্ষে যে সকল শিরা বা নাড়ী আছে, তন্মধ্যে 
একটা শিরায় “ত্বক” নাই, সেই শিরার নাম 


পরিশিষ্ট। | 
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| মনের হিবিধ 


'পুরীত5 মা মন যখন এ শিকায থাকে, তখন ত্ান 


থাকে না, তখন সুযুণ্ডি”, হইয়া থাকে । সেই শিরা 


ত্যাগ করিলে'মন জ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে । 
জ্ঞান দ্বিবিধ,স্মৃতি ও অনুভব | যে বিষয়ের 
অনুভব পূর্বেব হইয়া থাকে, সেই বিষয়ের একট? 


স্কার আত্মায় থাকে ; মন “উদ্বোধক” সহযোগে. 


সেই সংস্কার দ্বারা স্মৃতি উৎপাদন করে । এসময় মন 
চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ের সহিত মিলিত থাকে না। তখন 
তাহার স্থান পুথক্‌ শিরা । 

অনুভব চার প্রকার-- প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, 
উপমিতি এবং শাবদবোধ। বাহা বিষয়ের সহিত 
বাহা-ইক্দ্রিরের সম্বন্ধ, এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত 
মনের সম্বন্ধ হইলে, বাহা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া 
াকে। চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, রসনা এবং ত্বক এই 
পাঁচটা বাহা ইন্দিয়। চক্ষু চাহিয়া থাকিলেও 
চক্ষুর সম্মুখে কেহ আসিলেও আমরা যখন অন্য 
চিন্তার গাট়মগ্র, তখন তাহাকে দেখিতে পাই না । 
কেন পাই না ?--তখন মন চক্ষুর সহিত সংযুক্ত 


নহে। দেখিবার সময়, মন, যে ইন্জরিয় দেখিবার 
সহায়, (চক্ষুঃ ), মস্তিকের তৎসম্প্ক্ত কোন শিরা- 


৪০৩ 


1৫ ১25 পাপা তাস সিন 


_ স্থৃযুস্তি 
ও জ্ান। 


জ্ঞান দ্বিবিধ। 


১ম, স্থৃতি | 


খ্য়ঃ অন্নুভব,স্ 
চারপ্রকার। 


(ক) প্রত্যক্ষ 
অন্নভব ! 


৪৯৪ মনোবিজ্ঞান। 


বিভিন্ন ইস্রিয়ের পথে, সেই ইন্জরিয়ে সংযুক্ত হয়) এইরূপ অপর 
বাহ প্রত্যক্ষ- 

অন্ুতবকি অপর ইন্দ্িয়ের সহিত মনঃসংযোগ-পথ বা শিরা 

প্রকারে পৃথক্‌ পৃথক্‌। অন্নপানাদি দ্বারা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের 

১ স্থিতি ও পুষ্টি এ শির! দ্বারাই হয়। সেই শিরা 

না থাকিলে পের অভাবে মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের 

সংযোগ ঘটে না। চক্ষুঃ-শিরার অভাবে চক্ষের 

কার্য বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় নী। কর্ণাদি ইন্ট্রিয়ও 

নিভিন্ন শিরামুখে অবস্থিত। যখন তদদগত-চিত্তে 

কোন রূপ দর্শন করা যায়, তখন কেহ ভাকিলেও-__ 

দেই শব্দ আমার নিকটস্থ অন্য কোন বাক্তির কণ্ণ- 

গোঁচর হইলেও আমি সেই ডাক গুনিতে পাই না। 

তাহার কারণ, কর্ণ-ইন্ড্রিয় বা শ্রবণেন্দ্িয যে শিরা 

মুখে অবস্থিত, মন তখন সে শিরাতে প্রবেশই করে 

নাই । মন তখন চক্ষুরিন্দিয়ের শিরাপথে গিয়া সেই 

ন্্িয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধযুক্ত। অতএব বাহ্ব- 

বিষয় প্রত্যক্ষ করিত্তে হইলেও মনের সাহায্য 

আবশ্যক । ক্ষুদ্র মন ভড়িদ্বেগে প্রয়োজন-মত 

অনেক শিরাতে সঞ্চরণ করিতে পারে । 

বা নিজ সুখ দুঃখ ইত্যাদি অনুভব কেবল মনের 

বাহ ও মানস | দ্বারাই হয়। তখন মন বাহোক্দ্রিয়-যোজক শিরাতে 


পরিশিষ্ট ] ৪৯৫ 


& ০২ ৮৯ লসিি প৯ ৫৯ তি পি লী রি পি লি রি ৯ তিতির তি সিসিিপিপিসিসিতিঠি ভন্ড সা াস্রসি বামি সরি 


থাকে না, অন্য স্থানে থাকে | নিজ সখ ছুঃখাদির 
অনুভব মানস-প্রত্যক্ষ। অতএব, লৌকিক প্রত্যক্ষ 
ছ্বিবিধ,-বাহা ও মান্স। এততিম্নঅলৌকি ক. | 
প্রতক্ষ আছে। 2 
- বাহা-প্রত্যক্ষ পাচ প্রকার 8 চাক্ষুষ (চক্ষুঃ- বাহ-প্রত্যক্ষ 
ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা হয় ), শ্রাবণ ( কর্ণ-ইন্ড্রিয়ের দ্বার! ; ৪৮০ 
যাহা হয় ), শ্বাণজ ( মানিকা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ৃ 
হয় ), রাসন ( রসনা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা হয়) ! 
ও ত্বাচ (ত্বক-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা হয় )। ত্বাঁচের | 
মামান্তর স্পার্শন। 
হেতু পর্যালেচনা না করিয়া! যে ভ্ভান হয়ঃ খে) “অনুমিতি 
তাহার নাম অনুমিতি ;--কোন ব্যক্তি গৃহের মধ্যে অতি! 
আছে; বাহির হইতে তাহার কথা শুনিয়া : 
বুঝিলাম, সেই ব্যক্তি গৃহ মধ্যে অবস্থিত; না৷ 
দেখিয়া, স্পর্শ না করিয়া এই যে বাহা দ্রবোর জ্ঞান, 
ইহা অন্ুমিতি। সাদৃশ্য-যুলক-জ্ঞান উপগ্িতি €) “উপঘিতি" 
এবং বাক্যাবলী হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই নি 
শাববোধ বা শার্দিক-অন্ুুতব্‌ |. অনুভব। 
মন ব্যতীত কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব মন, ইল্িয় 


পৃথক মন মানিতে হয়। ইন্দ্রিয় স্ুল-দেহের ও আত্া। 


৪৯৬ 
বু 


দহ 
€/ াস প% ৪৯7৯৯৪৯5৪৯৪ 


বন স্কুল-দেহের 


অংশ নহে। 


রব অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ | 


“ইচছ]” মনকে 
পরিচালিত 
করে। “সংস্কার” 
ইচ্ছার হেতু। 
সংস্কার দ্বিবিধ, 
পূর্বব-জন্মাজ্জিত 
ও ইহ- 
জন্মার্জিত | 
পৃর্ব-জন্মাভ্জিত 
সংস্কার বা! 
স্বভাব বা 
সহজজ্ঞান। 


মন্মেবিজ্ঞান | 
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₹শ, ইন্দ্রিয়-পরিচালক মন শ্ুল-দেহের অংশ 
নহে; উহা পৃথক্‌। মন আত্মার জন্মজন্মাস্তরের 
সঙ্গী । এই মনকে তেমন ভাবে প্রস্তুত করিতে 
পারিলে যোগসিদ্ধি হয়। তাহার ফলে অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এই মনকে বিপরীত ভাবে 
পরিচালিত করিলে ঘোর অধোগতি। মন-_ইন্দ্রিয়ের 
পরিচালক-যন্ত্র। মনের পরিচালক আত্মা,--যন্ত্রী ৷ 
প্রাণী নিজ ইচ্ছান্ুসারে মনকে পরিচালিত 
করে। ইচ্ছার হেতু, পূর্বব-জন্মার্ভিত সংস্কার এবং 
ইহ-জন্মার্ভিত দ্ংস্কার। পূর্ববজন্মের দয়া দাক্ষিণ্য, 
জ্ভাঁনসঞ্চয়ের-প্রবৃন্তি,। সদাচরণ ও একনিষ্ঠা 
পরজন্মে মনের উতৎকর্ষ-সাধনের সবিশেষ কারণ । 
ব্যক্তি-বিশ্ষের স্বভাব বা সহজভ্ঞান বলিয়া প্রতীচ। 
পণ্ডিতগণ অনেক স্থলে বাহার স্বরূপ প্রকাশ করেন, 
আমাদের নৈধ়ার়িকগণ অনেক স্থলে তাহাকেই 
পূর্ববজন্মীড্ভিত সংস্কার বলিয়া থাকেন। কাজেই 
পুরুষকার দৈববশতঃ ইহজন্মে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলেও 
পরজন্মে তাহার স্কার থাকে; সুতরাং 
উত্রুষ্টা বিষয়ে পুরুষকার অবলম্বন সর্ববগা 
কর্তব্য । 


৭৯৮১ /৯/১ তা পা প্রা এসি তই ৫৯ ৫5৭/৯/৮১/৭ 


পরিশিষ্ট। 

ইহজন্মে সংস্কার অর্জনের উপায়,_ শিক্ষা, 
আহার, অভ্যাস এবং আচার । শিক্ষা ভ্রিবিধ,_ 
মাতৃ-মূলক, আদর্শ-মুূলক ও, উপদেশ-মূলক | গর্ভা- 
বস্থায় মাতার প্রতি যে শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহা 
১ম; আদর্শ-মূলক শিক্ষা, জাতকের অতি শৈশব 
হইতেই হয় ; উপদেশ-মূলক শিক্ষা, শিশুর জ্ঞান- 
বুদ্ধি হইবার পরে হইয়] থাকে । 

আহার-বিশেষে মস্তিক্ষ উত্তেজিত বা! স্িগ্ধ হইয়া 
থাকে । যেমন গ্রীম্মকালে বায়ু উষ্ণ ও শীতকালে 
শীতল হয়, সেইরূপ মনও উষ্ণ-মস্তিফস্পর্শে উষ্ণ ও শীত- 
স্পর্শে শীতল হইয়া! থাকে । জাগতিক, সামাজিক ও 
পারিবারিক শান্তির জন্য মনকে শীতল রাখা উচিত । 
তছুপযোগী আহারের ব্যবস্থা আমাদের শাস্ত্রেআছে। 

একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনাই 
অভ্যাস । এই অভ্যাস ব্যতীত শিক্ষার ফল হয় 
না। সতশিক্ষা, তাহার উপযোগী আহার এবং 
অনুরূপ অত্যাস হইতে মন উন্নত হয়। 

উন্নত মনকে সেইভাবে রাখিতে হইলে আচার 
রক্ষা করিতে হইবে। বিরুদ্ধ আচরণ হইলে শিক্ষা 


প্রভৃতির ফল ক্রমেই বিনষ্ট হয়। 
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ইহ-জন্মার্ডিত 
সংস্কার বা 
পুরুষকার 
অর্জনের 
উপায়। 
১ম, শিক্ষা! 


২য় আহার। 


৩য়, অভ্যাস। 


৪র্থ আচার। 
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_অনোবিজ্ঞান। | 
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একাগ্রতা বা 
একনিষ্ঠত। | 


পূর্ববজন্ম] জ্জত 
ও 
ইহজন্মাঞ্জিত 
সংস্কারের 
সহযোগিতায় 
একনিষ্ঠত। 
সম্পন্ন হয়। 


আমাদের 
বাহা-ইল্িয়ের 
উৎ্কৰ বা 
অপকর্ষ, বংশ- 
গত । 


বাহ্ল্দিয়ের 
উৎ্কর্ষাপকর্ষ 
ও শিক্ষার ফল। 


পূর্ববজন্মাঙ্জিত 
সংস্কারের 
প্রভাব | 


মনের একাগ্রতা-সাধনই নিক চে | 
ধন, বিদ্যা, ধন্দ্ যাহাই কেন অন্ন করা যাউক না, 
মনকে সেই সেই বিষয়ে একনিষ্ঠ করিতে হইবে । 
যাহার পুর্ববজন্মার্ডিভ সংস্কার ও ইহজন্মা- 
জ্জিত সংস্কার একপথে পরিচালিত, তাহার এক- 
নিষ্ঠতা অচিরেই সম্পন্ন হয়। বিভিম্নপথে পরি-, 
চালিত হইলে, যে সংস্কারের বল অধিক, তদনুসারে : 
ফল হইয়া থাকে । কিন্তু তাহাতে অনেক বাধা । 
সাধারণত, কোন ফলই হয় না। 

বাহা-ইন্দ্রিয় দেহেরই এক একটা অংশ ; দেহ, 
শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন । স্থতরাং পিতা ও 
মাতার যে বাহ্য-ইন্ডদ্রিয়-ঘটিত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ 
আছে, তাহ] সন্ভানেও ঘটিতে পারে । এই উৎকর্ষ, 
অপকধ কচিৎ স্পষ্ট, কচিৎ বা অস্পষ্ট । শিক্ষার, 
ফল এই উৎকর্ষ অপকর্ধ অনুসারে অনেক শ্ছলে হয় | 
কিন্তু পুর্ববজন্মা্জিত সংস্কার বলব থাকিলে 
পৈতৃক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিক্ষল হইয়৷ যায়। 
এইজন্য ছুই যমজ ভ্রাতার.বিদ্যায়, ধনে, ধন্মে এবং 
অন্যান্য বিষয়েও অনেক স্থলেই যথেষ্ট প্রভেদ 
পরিলক্ষিত হয়। 


(পরিশিষ্ট 
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বারি সংস্কার ব্যতীত আরও কিছ 
পুর্ববজন্মার্ভিত আছে, তাহা কেবল মানসিক 
ব্যাপার নহে। জন্মগ্রহণ, জীবনধারণ প্রভৃতি 
অনেক ব্যাপারই তাহার ফলে হইয়া! থাকে । 
তাহার নাম “অদৃষ্ট।” অবৃষ্ট, সংস্কার, স্থখ, দুঃখ, 
জ্ভান, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ব সকলই আত্মার। মনের 
সাহায্যে আত্মা, স্খছুঃখাদি অনুভব ও লাভ 
করে। 

যে যেরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ 
সঙ্, উপদেশ, আহার, অভ্যাস এবং আচারে, বংশের 
উপযুক্ত জ্ঞানলাভ উৎ্কৃষ্টরূপে তাহার হইয়া 
থাকে । তদপেক্ষা উন্নতজ্ভীন সম্পাদন করিতে 
হইলে, মাতৃগর্ভ হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা ও “সতসঙ্গ” 
সম্পাদন করা উচিত। গর্ভাবস্থায় মাতা যে ভাবে 
অনুপ্রাণিত হ'ন, সন্তানে সেই ভাব প্রকট হইতে 
পারে। তবে পুর্ববজন্মের সংস্কার যদি সম্পূর্ণ 
বাধক হয়, তাহা হইলে এইরূপ ঘটে না । 

গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই, বালকের 
পারিপার্থিক অবস্থা যাহাতে তাহার অনুকুল হয় 
এবং ক্রমে সৎসঙ্গ হয়, তাহার উপায় করা উচিত । 


অনৃষ্ট । 


অদৃষ্ট ও 
জন্মগ্রহণ | 


সখ, দুঃখ 
আত্মার ৷ 


বংশান্বর্তন 
ও শিক্ষা- 
প্রভাব! 


পারিপার্থিক 
অবস্থা, শিক্ষার 


অন্কুল হওয়া 
উচিত। 
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এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে গর্ভাবস্থা টার বাল্য- 
জীবন পর্য্যন্ত কতকগুলি “সংস্কারের” ব্যবস্থা 
আছে। তাহার পর উপদেশ-গ্রহণে একটু সামর্থা 
হইলেই দ্বিজাতির ব্রহ্মচর্যয। অন্য জাতির পক্ষে 
তাহার আদর্শশিক্ষা ও শিল্পাদিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল । 
ব্্ষচধ্য ও ব্রক্ষচর্যোর ফলে মনের বল হয়। বলে একাগ্রতা 
একাগ্রতা হয়। অভ্যাস, আহার-শুদ্ধি ও আচার-শুদ্ধি 
্রন্ষচর্যোর সঙ্গী। একাগ্রতা বা একনিষ্ঠাই 
তি কাধ্য-সিদ্ধির প্রধান উপায়, ইহা পুনঃপুনঃ 
সহায়। স্মরণীয়। 
একীত্রতা ও মনের একনি হইলে মনকে উন্নততর কারো 
মনের উন্নততর নিযুক্ত করা যায়। সেই উন্নততর কার্য, 
হি যোগ। জগতে এমন অলৌকিক বিষয় আছে, যাহা 
সাধারণ-দৃষ্টির গোচরীভূত নহে। ষোগসিদ্ধি 
হইলে সেই সকল বিষয় দেখিতে পাওয়৷ যায়; ইহ! 
যোগন্জ-প্রত্যক্ষ যোগজ-প্রত্যক্ষ । যোগের সহিত সাধারণের সেরূপ 
বা রা সম্বন্ধ না থাকাতে ইহা অলোৌকিক-প্রত্যক্ষ নামে 
অভিহিত। কেহ বলেন, ইহ1! মানস-প্রত্যক্ষেরই 
একটা উৎকৃষ্ট অবস্থা । পুর্ববতন সিদ্ধান্ত তাহা নহে । 
সে সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ দ্ুইভাগে বিভক্ত হই- 
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য়াছে, লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক-প্রত্যক্ষ 


পূর্ণেবাক্ত ছয় প্রকার, অলৌকিক- প্রত্যক্ষ তদতারক্ত; 
যোগজ-প্রত্যক্ষ সেই অলৌকিকেরই অন্তর্গত । 


মস্তিক্ষে যে ন্নাযুমণ্ডল গাছে, তাহার মধ্যে 
অনেকগুলি শিরায় মনকে প্রবেশ করাইতে পারিলে 
যোগমার্গে ক্রমিক উন্নতি লাভ হয়। ইন্ড্রিয়- 


যোজক শিরাসমূহে মনের যেমন তড়িছ্বেগে গতি 


পূর্বেবোলিখিত “পুরীতৎ” শিরায় গতি সেরূপ নহে; 
“চিত্রিণী” প্রভৃতি যোগবহা-শিরায় প্রবেশ তদপেক্ষা 
আয়াস ও কৌশলসাধ্য। এই কৌশল-শিক্ষাই 
প্রাথমিক যোগ-সাধনা । মনের স্বরূপ ও উৎকর্ষা- 
পকর্ষের হেভু জানিয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত যোগ- 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়! শেষে মানুষ দেবতা হইতে পারে, 
ঈশ্বর-স্বরূপ হইতে পারে। আবার তাহাকে লক্ষ্য না 
করিয়া কেবল বিপথে চলিলে নরকের কীট, এমন 
কি ক্রমে অধঃপতিত হইয়া বুক্ষলতা। বা তৃণ পর্য্যন্ত 
হইতে পারে । পাপ-চিন্তাবহা শিরায় মনের গাঢ় 
নিবিষ্ট হওয়াই বিপথ-গমন । 
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পথ 


! 
লৌকিক 
প্রত্যক্ষ € 
অলৌকিব 

প্রত্যক্ষের ম 
প্রভেদ। 


যোগ-সাধন 


যোগ-সাধনা 
ও পাপ 


ফল। 
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স্তিক মতে 
1 এক, সখ 
[দি রহিত | 


দয় সবল নহে, 


হ্যর পরও 
থাকে। 


ব্বজস্মাজ্জিত 
সংস্কার ও 
অদৃষ্ট সন্বন্ধে 
নৈয়ায়িক ও 
বৈদান্তিকের 
বধ্যে মতভেদ 


নাই। 


হ* 
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বৈদাস্তিক-মত | 

বৈদান্তিক-গণ যত প্রাণী তত আত্মা বলেন না। 
তাহাদ্িগের মতে আত্মা এক | যত প্রাণী, তত মন ; 
মনের জন্য এক আত্মাই নানাভাবে প্রতিভাত। শুদ্ধ 
আত্মায়-__ইচ্ছা, স্বখ, দুঃখ ইত্যাদি নাই। মনের 
সম্পর্কেই সখ ছুঃখ ইত্যাদি হইয়া থাকে । পুর্বব- 
জন্মাড্ডিত সংস্কার বা অদৃষ্ট ও এ মন সম্পর্কবশতই 
আত্মার গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। | 

ইন্ড্রিয়গণও স্থুল-দেহের অংশ নহে। মৃত্যুর 
পরেও সেই ইন্দ্রিয় ও মন থাকে । তাহার 
সম্মিলনেই একমেবাছিতীয়ং আত্মা স্বখ দুঃখ 
ভোগের আশ্রয় । এ ভোগ আত্মার বাস্তবিক 
নহে। অজ্ভান_-এই মনঃসঙ্গের হেতু । মনেরই 
সহায়তায় এই অজ্ঞান নিবুত্তি করিতে হয় । 

বেদাস্তমতের মনোবিজ্ঞান, সন্ন্যাসীর আদরণীয় ; 
স্বতরাং এক্ষেত্রে তাহার অধিক আলোচন! নিষ্প্রয়ো- 
জন। পুর্ববজন্মার্জিত সংস্কার, দুষ্ট ইত্যাদি 
বিষয়ে নৈয়ায়িক মতের সহিত বেদাস্ত-মতের সম্পূর্ণ 
এঁক্য আছে। 


৫ 


স্পল্বিশ্পিভি (শে) 


ওয়েবার-ফেকৃনারের উদ্দীপনা-অনুভূতি 
সঙ্গন্ধীয় নিয়ম | 









উদ্দীপনার মাত্রা যে অনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ইন্দ্রিয়ানু 
ভূতির মাত্রা তদনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না । উহা উপস্থিত 
পূর্ববর্তী উদ্দীপনার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় 
ইন্ত্রিয়ান্ুভৃতিকে কোন একটা নিদ্দিষ্ট মাত্রীয় বদ্ধিত করি 
হইলে, উদ্দীপনাকে তদনুপাতে অধিকতর মাত্রায় বদ্ধিত করিতে 
হইবে | ফেকৃুনার বু পরীক্ষার ফলে ইহা নিদ্ধারিং 
ক্ররযাছেন যে, সাধারণতঃ ইন্ড্রিয়ানুভূতিকে সমান্তর শ্রেটী 
( ঞাচ000)90021 11987555100 ) ব্ধিত করিতে হই 
উদ্দীপনাকে সমগুণ শ্রেট়ীতে (09910901021 11081693107) 
বদ্ধিত করিতে হইবে । 


সমাপ্ত! 


